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প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 
প্রসঙ্গত 


“বাঙঙ্পার নবজগৃতি” প্রকাশিত হ'ল। ইংরেজদের প্রভূত প্রতিষ্ঠার পর 
পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাঁতে চারিদিকের পু্জীভূত সংকট ও 
পর্বত প্রমাণ ধ্বংসন্তূপের মধ্যেও আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকে যে 
নবজাগৃতির সৃচনা হয়েছিল, এবং যে-নবজাগৃতিধার তরঙ্গায়িত হয়ে বিচিত্র- 
পথে আজও এক বিপুল সম্ভাবন! নিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, “বাঙলার 
নবজা গৃতি” গ্রন্থে ভাঁরই ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করেছি। আমার 
একার পক্ষে এচেষ্টা সার্ক কর! যে সাধনাতীত ব্যাপার তা আমি জানি। 
এই অসঙ্জলাহসের একমাত্র অনুপ্রেরণা হ'ল বাঙলার বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত 
সামাজিক ও সাংস্কতিক পরিবেশ । রামমোহন দ্বারকানাথ রামগোপা'ল 
দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কেশবচক্দ্র বিবেকানন্দ মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রন।থ 
প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর সেই শার্দদলশ্রেণী আজ বাঙলায় কোথায়? বাঙলা 
আজ বন্গ।। বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে ধারা আজ অগ্রগণ্য” 
কোথায় তাদের চরিত্রে সেই পৌরুষ বলিষ্ঠত1 ও উদারতা, কোথায় তাদের 
প্রতিভায় সেই মুক্তবৃদ্ধি সৃস্থযুক্তি ও স্বাধীনচিস্তার প্রদীপ্তিট আজ তাই 
বারংব!র মনে হয়, বাঙালীর এঁতিহাসিক স্মৃতি কই? বঙ্কিমচন্দ্রের কথ। মনে 
পড়ে, “বাঙলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না1" 
বাঙলার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা! ইতিহাস নয়, তাহা! কতক 
উপন্যাস, কতক বাঙল।র বিদেশী বিধন্ী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত 
মাত্র। বাঙলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙলার ভরসা নাই ।% কিন্ত কে 
লিখবে সেই ইতিহাস, যে-ইভিহাস উপন্যাস হবে না, জীবনচরিত হুবে না, 
নিছক ঘটনাপঞ্জীও হবে না, একট! জাতির উত্বানপতনমৃখর জীবনেতিহাস 
হবে। তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন £ “তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, 
সকলেই লিখিবে। যে বাঙালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে । মা যদি 
মরিয়। যান, তবে মার গল্প করিতে আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বব- 


৮ 


সাধারণের মা জন্মভূমি বাঙালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ 
নাই? আইস, আমর সকলে মিলিয়! বাঙলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি । 
যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক 3 ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ 
করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়1 করিতে হইবে ।' 


বাঙলার নবজাগৃতির ইতিহাস লেখার এই হুল একমাত্র কৈফিক়ং। এই 
ইতিহাস আজ সকলকেই লিখতে হবে। যে বাঙালী, বাঙলাদেশ যারা 
জন্মভূমি, তাকেই লিখতে হবে । বাঙলার জাতীয় এতিহা চরিত্র শিক্ষাদীক্ষা 
সংস্কৃতি যখন বিপন্ন, যখন ক্ষমতাঁলোভী মুনাফাখোর চোরাকারবারী পেশ।দার 
হত্যাকারী ও চবিত্রহীন চাট্রকাঁরদের তর্জনগর্জনে বাঙলার জনজীবন সশঙ্ক, 
যখন শক্তের প্রসাদজীবী উচ্ছিষলোভী অমেরুদপ্তী ভক্তবুন্দ বাঙলার সমাজের 
ও সংস্কতির কর্ণধার, যখন বিবেক বুদ্ধি বিচার যুক্তিনীতি রুচি সংসাহস ও 
সত্যবাদিত] বাঙলার মাটি থেকে নির্বাসিতপ্রায়, যখন ক্লীবের ধর্সা বাঙলার 
যুগধর্ম, তখন বাঙলার নবযূুগের নবজাগৃতির ইতিহাস রচনার গুরুদায়িতু 
প্রত্যেক বাঙালীরই গ্রহণ করা উচিত। সকলে মিলে বাঙলার প্রবহমান 
পরিবর্তনশীল ইতিহাসের ধার]টি অনুসন্ধান কর উচিত। যার যতদূর সাধ্য 
সে ততদূর করবে। অতীতে যারা এই ধারার অনুসন্ধান করেছেন এবং 
ভবিষ্কাতে আরও অনেকে ধারা করবেন তাদের মধ্যে আমি একজন। “ক্ষুপ্র 
কীট যোজনবাণপী দ্বীপ নিশ্রাঁণ করে”--বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভরসাতেই আমি 
একাজে গত কয়েকবছর ধ'রে আমার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করেছি । 
যেকাজ একের কাজ নয়, সকলে মিলে করতে হবে, তার অপূর্ণতা ও 
ক্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে আমি সচেতন । 


ইতিহাসের ধার অনুসন্ধান করতে হ'লে অনুসন্ধানকারীর একট নিজস্ব 
“দৃষ্টি, থাকা চাই । এই দৃষ্টিকোণটাই আসল । এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের 
'জন্ ইতিহাস উপন্যাস হয়, ঘটনাপজ্জী হয়, জীবনচরিত হয়, আবার ছন্দরমুখর 
বিরোধবন্ধুর বাস্তব জীবনেতিহাসও হয় । বাঙলার নবজাগৃতির ইতিহাদের 
ধারার অনুসন্ধান আমি একট! বিশেষ “দৃি' দিয়ে করেছি। এই দৃর্টিভজি 
সন্বন্ধে কিছু বল। প্রয়োজন। 


মানুষের মমাজ সভ্যত। ও সংস্কৃতির ইতিহাসের ধার সরলরেখায় প্রবাহিত 


ক 


হয়নি, হয় না। সপিলরেধায় উত্থানপতনের বিরোধবন্ধুর পথে মুগ থেকে 
মুগান্তরের দিকে ইতিহাস এগিয়ে চলে । এই ইতিহাসের মুলধারাটি হ'ল 
মানুষের জীবনসংগ্রামের ধার1। মানবসমাজের ইতিহাস বিজ্ঞানীর" 
দৃষ্টিতে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, এই জীবনসংগ্রামের একট! সুনির্দিষ্ট 
পদ্ধতি আছে, এবং সেই সংগ্রামপদ্ধতি যুগে যুগে বদলায়। প্রধানত 
সংগ্রামের আয়ত হ।তিয়ার দ্বারাই এই পদ্ধতি নিরূপিত হয় । আদদিপ্রস্তর 
মুগের স্থুল পাথুরে হাতিয়ার তীরধনুক ইত্যাদি বন্যপশুশিকারের উপযোগী 
ছিল, নব্যপ্রস্তরযুগের সৃশ্্ পাথুরে হাতিয়ার পশুপালক ও কৃষিজীবীর গ্রাম্য” 
সমাজ গ'ড়ে তুলেছিল, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের উদ্নত ধাতুনিদিত হাতিয়ার নগর- 
সভ্যতা রাজতন্ত্র ও দাসপ্রথার প্রবর্তন করেছিল, কুটিরশিল্প কৃষিকাজ বিনিময়- 
বাণিজ্য সংঘধর্ম ও ভূস্বামিত্ব সামন্তপ্রথার স্তস্ত ছিল, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের 
ভিত্তির উপর ধনিকতন্ত্রের উত্তব হয়েছে এবং তারই ব্যপক প্রসার প্রয়োগ 
ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির ফলে সমাজতন্ত্রের বিপুল সম্ভাবন। এতিহাসিক সত্যরূপে 
প্রকাশ পেয়েছে । যুগ থেকে মুগান্তরে যাত্রার এই যে পরিবর্তনশাল 
ইতিহাস এর চালকশক্তি হ'ল সমাজমূলের এই উৎপাদনপদ্ধতি । উৎপাদন 
হাতিয়ার ব! উৎপা!দনযন্ত্র উৎপাঁদনপদ্ধতি নিবূপণ করে । এই উৎপাদনপদ্ধতি 
জীবনধারণের তাগিদে মানুষ গ্রহণ করতে ব।ধ্ হয় এবং তার ফলে সমাজের 
মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ! এই সম্পর্ক- 
স্কাপন কেবল মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ন!। এই সামাজিক শ্রেণী 
সম্পর্কের ভিতর দিয়েই মানুষের জীবনদর্শন গ'ড়ে ওঠে, রাষ্ট্রিক নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক আদর্শ নির্ধারিত হয়! এই সমাজবিশ্লেষণেরই আর এক নাম হ'ল 
ইতিহাসের বাস্তবব্যাখ্য। এবং এর প্রবর্তক যেকেতু কার্ল মার্কস সেইজগ্ 
ইতিহাসব্যাখ্যার এই বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়। কার্জ 
মার্কস ও মার্ক-বাদী নাম শুনে একশ্রেণার পণ্ডিত ও পাঠক হয়ত স্রায়বিক 
প্রতিক্রিয়ায় বিহ্ল হবেন। কিন্তু বিহবলত। ও পক্ষপাতিতের কোন যুক্তি- 
সঙ্গত কারণ নেই। আজ নৃবিজ্ঞানী প্রতুতান্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীর। 
সকলেই প্রায় ইতিহাসের এই বাস্তবব্যাখ্যাকে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত, 
ব্যাখ্যা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন । যারা করেননি তীাঙ্গের মতামতের 
যৌক্িকতা৷ ও স্বাতস্ত্র্যের চেয়ে পূর্বসংস্কার-প্রিয়ভাই বেশি উল্লেখযোগ্য ) 


১০ 


মার্কসবাদকে আজ আদর্শ সমাজবিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করতে কোন কুগ্ঠা 
ব। পূর্বসংস্কার না থাকাই উচিত এবং রাজনীতিক্ষেত্রের দৈনন্দিন সংঘাতের 
ভীতিপ্রদ স্মৃতি যদি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণে অন্তরায় না 
হয় তাহ'লেই ভাল । 

ইতিহাসের এই বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবব্যাখ্যা সম্বন্ধে আরও একটু বলা 
দরকার। সাধারণভাবে বিচার করলে দেখ। যায়, সমাজমুূলের অর্থনৈতিক 
উৎপাদনপদ্ধতি ও শ্রেণীসম্পর্কই রাস্ট্র রীতিনীতি রুচি এবং সংস্কৃতির বূপ 
নির্ধারণ করে । অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপান্তরের ফলে এইসব আদর্শেরও 
রূপান্তর ঘটে । কিন্তু বাস্তবজগতের অর্থনৈতিক রূপান্তর যেমন সুনিদিষ- 
ভাবে ঘটে, আদর্শলেো।ক বা মনোজগতের রূপান্তর তেমনভাবে ঘটে না, 
ধীরেসুস্থে নতৃন-পুরাতনের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মানসলোকের 
পরিবর্তন হয়। বাস্তব্জগতের সঙ্গে মনোজগতের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ সুনির্দিষ্ট 
সম্পর্ক নয়, পরোক্ষ সম্পর্ক। বাস্তবজগতের অর্থনৈতিক জীবনসংগ্রাম যেমন 
মনোজগতের আদর্শসংগ্রামকে প্রভীবিত করে, তেমনি আদর্শসংগ্রামও জীবন 
সংগ্রামের রূপ বদলায় । এই ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই সমাজ সংস্কৃতি 
সব এগিয়ে চলে এবং ধাঁরে ধারে মুগপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। (ক) 
মার্কৃবাদীর দৃষ্টি অর্থনীতিপর্বস্ব অনুদার দৃর্টি ব'লে ধারা মার্কসবাদের 
অপব্যাখ্যা করেন তাদের একথ!। মনে করিয়ে দেওয়। এখানে প্রয়োজন। 
মার্কসীয় সমাজতত্ববিদ্‌ যর, অর্থাৎ ধারা আদর্শ সমাজবিজ্ঞানী তারা 
সমাজের এতিহাসিক ধারাবিশ্লেষণের সময় আকাশ থেকে মাটিতে নেমে 
আসেন না, মাটি থেকে আকাশ পথে যাত্রা করেন। মানুষ কি কল্পনা 
করে, চিন্তা করে, অর্থাৎ চিন্তাশীল কল্পনাপ্রবণ মানুষ থেকে শুরু ক'রে 
রক্তমাংসের মানৃষের ইতিহাস তারা অনুসন্ধান করেন না। খাঁটি রক্তমাংসের 
মানুষ, সক্রিয় সামাজিক মানুষ থেকে তাদের ইতিহাসব্যাখ্যা শুরু হয় 
এবং তাদেরই বাস্তব জীবনধারার উৎস থেকে কলোচ্ছৃসিত ভাবাদর্শের 
স্বরূপবিশ্লেষণ ক'রে তারা সেই ইতিহাসব্যাখ্যা শেষ করেন । নীতি ধর্ম 
অধ্যাত্মবাদ আদর্শবাদ, এককথায় মনোজগতের বাহারূপের কোন সমাজ বিচ্ছিন্ন 
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স্বতন্ত্র ইভিহাস নেই। সমস্ত ইতিহাসই সামাজিক মানুষের বাস্তবজীবনের 
ইতিহাস এবং তারই ঘাতপ্রতিঘ।তে মানুষের নিজের প্রকৃতি মানসপ্রতিম। 
ও ভাবাদর্শ পরিবর্ভনের ইতিহাস । খে) ইতিহাসের এই বাঁস্তবব্যাখ্যাই 
আমি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ব'লে গ্রহণ করেছি এবং সমাজবিজ্ঞানীর এই 
দুটি দিয়েই বাঙলার নবজাগুতিধারার বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। 
সার্থক হয়েছি কি-না সে-বিচারের ভার পণ্ডিতমগ্ডলীর উপর নিশ্চিন্তে 
ছেডে দিয়ে আমি শুধু এইট্ুক বলতে পারি যে এচেষ্টার প্রেরণ। পেয়েছি 
বাঙলার ব্তমান সামাজিক পরিবেশ থেকে এবং আমার সাধা মতন 
তাঁকে সার্থক ক'রে তুলতে একনিষ্টার সঙ্গে মেহনত করতে পশ্চাদ্পদ 
হইনি। 

বাঙলার নবজাঁগৃতির ই তহাস পুর্বে ধারা লিখেছেন তাদের অধিকাংশ 
লেখাই আংশিক অথবা প্রাসঙ্গিক। বাজনারাঁয়ণ বসুর “সে কাল আর একাল,” 
শিবনাথ শাস্ত্রীর “রাঁমতনু লান্িভী ও তৎকালীন বজসমাজ?”, ডঃ সুশীল- 
কুমার দে'র “00211 15160126506 121150 ি806060া0হ 00াযচিহচাা2 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সমাজ সাতিতা ও সংস্কতির আংশিক চিত্র 
মাত্র । শ্রীপজনীকাস্ত দাসের “বাংল সাতিতোর ইতিহাস", (১ম খণ্ড) এবং 
শ্রীসুকূমার সেনের "বাঙলা সাহিতোো গদ্য” ও “বাঙলা সাহিতোর ইতিহাস” 
সাহিত্যের ও গদ্যভাষার উল্লেখযোগ্য তথাস্মৃদ্ধ ইতিহাস, কিন্তু এগুলিকে 
বাঁউলার নবগ্াগৃত্তির ইতিহাস বল। যায় না। “জাতি, সংস্কৃতি ও সাতিতা*, 
গ্রন্থে শ্রীদ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রাসক্তিক আলোচনা, শ্রীমোহিতলাল 
মঞ্জমদীরের “বাংলার নবমুগ” ঠিক বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবেতিহাস নয়, বাঙলার 
নবজাগুতির ইতিহীসের একট সমগ্র অথণগুচিত্রও তাদের লেখার মধ্যে 
ফুটে ওঠেনি । শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের “সংবাদপত্রে সেকালের কথা,” 
ডঃ নরেশচত্দ্র সেনগুপ্তের 49016001085 টি0ো ড110109501 17905]. 
0917015 1১1০0115501,, আ্ীযোগেশচক্দ্র বাগলের “ভারতবর্ষের স্বাধীনত1” 
এঁতিহাসিক উপাদানের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে মূল্যবান, ইতিহাস নয়। 
এই ধরনের আরও অনেক গ্রন্থে প্রবন্ধে ও জীবনচরিতে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙপ্ার ইতিহাসের নানাদ্দিক ও ন'নাবিষয় নিয়ে আংশিক আলোচনা করা 
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হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীর দৃ্টি নিয়ে আলোচন।! এর মধ্যে অনেকেই 
করেননি । শ্রীগোপাল হালদা বের দু'একটি প্রবন্ধ এবং অমিত সেনের খসড়া 
ণব০65 0 76112211 [২07215520০0 এবিষয়ে প্রথম দিগ-দর্শন বলা যায়, 
কিন্ত ভারা কেউ নবজাগৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস রচন1 করেননি । 


য'দের কথা এখানে বল হ'ল এবং আরও অনেকে ধাদের কথা এখানে বল! 
হ'ল ন। তার সকলেই বাঙলার নবঞ্জাগৃতির আংশিক ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
করলেও পরোক্ষভাবে আমার এই ইতিহাসরচনায় ত।রাই উৎসাহদাত। ও 
পথপ্রদর্শক । তাদের কাছে আমার খাণস্বীকার করছি। তাছাড়া 
শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংবাদপত্রে সেকালের কথ” এবং বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষং থেকে “সাহিতা সাধক চরিতমাজ1” যদি প্রকাশিত না হ'ত 
তাহ'লে একাজ যে অনেক বেশি দুরূহ হ'ত তা বলাই বাহুল্য । 


“বাঙলার নবজাগৃতির* বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু বল প্রয়োজন। 
বাঙলার নবজাগৃতির এই ইতিহাস আমি তিনখণ্ডে ভাগ করেছি । প্রথমখণ্ডে 
নবজাগৃতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমি সম্বন্ধে আলোচন৷ করা 
হয়েছে । কলিকাতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ থেকে এই আলোচন1 শুরু, 
কারণ নবহুগের অর্থনীতি ও শিক্ষাসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আধুনিক মহানগর । 
কলিকাতা মহানগরের ইতিহাস আলো চন! প্রসঙ্গে এযুগের অর্থনৈতিক রূপের 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং কেনই বা তা এদেশের সমাজব্যবস্থায় বৈপ্লবিক 
মুগাস্তর এনেছে তারও ব্যাখ্যা করা হয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে নতুন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজের মধ্যে যে নতুন শ্রেণীবিদ্য!স হ'ল, যে 
নতুন জমিদারশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধিজী বীশ্রেণী ও মুর শ্রেণীর 
উদ্ভব হ'ল, তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর! হয়েছে এবং সেই শ্রেণীবিন্যা 
কিভাবে বাঙলার হিন্দ্র-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছে তারও 
বিস্তৃত আলোচন। কর! হয়েছে । তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙলার সংস্কতিসমন্য়ের 
বিশিষ্টতা, বিশেষ ক'রে বাঙলার হিন্দুমুসলমানদের সংস্কৃতিসমন্থয়ের ইতিহাস 
আলোচনা ক'রে নবযুগে পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতির সংস্পর্শে যে বৃহত্তর 
সংস্কৃতিসমন্বয়ের সুযোগ ঘটল তার স্বরূপ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার পথ 
পরিষ্কার কর! হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নবজাগৃতির ভাববিপ্রবের সুলকারণ 
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ও উপাদনগুলি এবং তাদের বৈপ্লবিক এতিহ্থাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচন। 
ক'রে প্রথমথণ্ড শেষ করেছি । 

“বাঙলার নবজাগৃতির” দ্বিতীয়খণ্ড “সমাজখণ্ড””, সামাজিক নবজাগৃতির 
ইতিহাস। এই খণ্ডে রামমোহন দ্বারকানাথ দক্ষিণারঞ্জন রামগেোপাল তারাট!দ, 
দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাধাকান্ত, ভূদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর 
ইয়ং বেঙ্গল” সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলি, আব্দার রঠিম, সৈয়দ 
হাসান ইমাম, আবুল লতিফ খা, সৈয়দ বিলায়েং আলি খা প্রভৃতি সম্বন্ধে 
আলোচন। ক'রে সামাজিক নবজাশরণের ধার। বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং 
মুসলমানসমাঁজের নবজাগৃতির ইতিহাসও সেই সঙ্গে সযতে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। দ্বিতীয়খণ্ডে নবযুগের বাংলার নতুন অভিজাত পরিবার ও 
ধনিকশ্রেণীর বিস্তৃত পরিচয়ও দেওষ হয়েছে । বেরিলিবিদ্রহ, কে1লবিদ্রোহ, 
মুসলিমবিদ্রোহ্। মোপলাবিদ্রোহ, সওতালবিদ্রোহ ও সিপাহীবিদ্রোহের 
ভিতর দিয়ে জাতীয়ভাবোধের উন্মেষ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা প্রভাব- 
বিস্তার ও পরিণতির ইতিহাসও এই দ্বিতীয়খণ্ডের আলোচ্য বিষয় বন্তুর মধ্যে 
অন্যতম । জাতীয় আন্দে।লনের সাম্প্রতিক রূপ ও বিচিত্রধারা, সমসাময়িক 
বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমষ্যা, কলিকাতাবেন্দ্রিক মধ)বিত্ত ও বুদ্ছি- 
জীবীশ্রেণীর সংকট, বঙ্গবিভাগজনিত সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
সমস্য, বৃহত্তর বাঙলা ও প্রবাসী বাঙলার সমস্য; কলিকাতার ভবিষ্যৎ 
ইত্যাদি সম্বন্বেও আলোচনা দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়খণ্ড 
“সংস্কৃতিখণ্ড বা বাঙলার সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির ইতিহাস । বাঙলাদেশে 
উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিক্ষাব্যবস্তা প্রবর্তনের ইতিহাস, ছাপাখানা ও 
সংবাদপত্রের ইতিহাস, ভাষা সাহিত্য চিত্রকলা! ও রকঙ্ষমঞ্চের ইতিহাস 
তৃতীয়খণ্ডের আলোচ্য বিষয়বস্ত। এছাড়া তৃতীয়খগ্ডের মধ্যে বাঙলার 
আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্কেও 
আলোচনা করা হয়েছে । এই হ'ল “বাঙলার নবজাগৃতির”, তিনৎগ্ডের 

ক্ষিপ্ত বিষয় পরিচয় ।% 

এই ইতিহাসের মালমশলাসংগ্রহ অমি নিজে এক করেছি বললে অন্যায় 
হবে। আমার সঙ্গে আরও যে কয়েকজন নিঃম্বার্থভাবে পরিশ্রম করেছেন 

* এই পরিকল্পনা পরে লেখকের বিভিন্ন গ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে । বি. থে] 
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তারা কেউ আমার খ্যাতি-অধ্যাতির অংশীদার হ'তে চাঁন না বলেই 
তাদের নাম অপ্রকাশিত রাখতে আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি। এখানে কেবল 
কৃতচ্ছচিতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাহা মহাশয়ের নাম উল্লেখ করছি, যার 
বিরাট গৃপাঠীাগ্ারের ঘন্প্রাপা গ্রন্থাবলী আমার প্রয়োজন মতন ব্যবহারের 
পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনত| না পেলে, এই বইয়ের উপাদানসংগ্রহের কাজ 
অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে উঠত। এর ছাড়াও একথা! আমাকে স্বীকার করতেই 
হবে যে “ইন্টাবন্তাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের", প্রকাশকবন্ধুরা 
যর্দি এই দ্বরদিনে এই সুবৃহত গ্রন্থ প্রকাশ করার সংসাহস (না, দুঃসাহস 2) 
না দেখাতেন তবে আমার উৎসাহ অনেক আগেই নিভে যেত। আমার 
প্রকাশকবন্ধুদের সেজন্য আমি আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

প্রত্যেক অধ্যায়ের 'প্রসঙ্গনির্ঘন্ট (.6155006 [০$63 ) পাদটীক! হিসাবে 
না দিয়ে গ্রন্থের শেষে একত্রে দেওয়। হয়েছে এবং সেই সঙ্গে জনুসন্ধিংসু 
পাঠকদের সুবিধার জন্য একটি 'গ্রস্থনির্দেশিকাও' যোগ করা হয়েছে। 
শ্রাবণ, ১৩৫৫ 
১৫ ল্যান্দডাউন প্রেস বিনয় ঘোষ 
কলিকাতা-_-২৯ 


নবজাগৃতিকেন্্র কলিকাতা 


ঘে সব জ্ক'তি পূবে ভারতবর্ষে অভিধান করেছে তাদের মধো ব্রিটিশদের সত্যতাই ছিল 
ভণ্রতীম্ন সভাত'র চাইতে উন্নত। ব্রিটিশর1 ভারতীয় গ্রামাসমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে, 
শির্পবাশিজায উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতার যাকিছু মহৎ ও গৌরবের বন্ত তা 
সমন্ভই প্র“য় ধধংস করেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি এই ধ্বংসের 
কণননীতে কলঙ্কিত। বিরাট এই ধ্বংসন্তুপের মধ্যে নবজাগরণের আলোকরশ্য প্রবেশ 
করতে পারে না। তাহলেও, সীকার করতেই হবে, ভারতের নবজাগরণ শুরু হয়েছে। 
কল আর্ক সঃ ভণরতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল : নিউ ইয়ুক ডেইলি টি.বিউন, 
৮ই অগস্ট, ১৮৫৩ | 


বনজ্কঙ্গল প্রতগুহ] থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর শহর মঙানগর, এই হুল 
মানবসম'জের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, মানবসভাতা ও মানবসংস্কৃতির 
ক্রমবিক'শের ইতিহাস । মানুষের অগ্রগতির পদচিহ্ত গুঠায় গ্রামে নগরে 
শহরে মহ।নগরে আকা রয়েছে । গুহ] হয়ত আজও আছে, গ্রাম তে। নিশ্চয়ই 
আছে, মধ্যযুগের নগর, বণিকযুগের শহর অ।র আধুনিক ধনিকযুগের মহানগর 
সবই আজও পাশাপাশিবির!জ করছে। করণ অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞ।নিক প্রগতি 
পৃথিবীর সধত্র একই গতিতে হয়নি । কিন্তু তবু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, 
যুগমাঠাজ্া সকলের মধ্যে সমানভাবে নেই। গুহা! আজ নিরাসিত, গ্রাম 
উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত, মধ্যযুগের প্রাকারবেন্টিত নগর ধ্বংসোম্মুখ, বণিকমুগের 
শহর রুচিহীনতায় ম্লান, ধনিকযুগের মহানগর এখনও নবযুগের বৈজ্ঞানিক 
অবদ!নে মহিমান্থিত। যুগের গতিধারা এর মধ্যেই স্পঙ্ট হয়ে ওঠে । নতুন 
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যুগের নতুন জীবনধারার প্রধানকেন্দ্রে মানুষের নতুন মানসপ্রকৃতি, নতুল 
জীবনাদর্শ, নতুন ভাবধার।, নতুন শিল্পকল! সাহিত্য স্থাপত্য নীতিরুচিবোঞ 
আচারব্যবহার নিয়ে নতুন সংস্কৃতি পুর্টিলাভ করে । আমরা যে-যুগে বাস, 
করছি সেই বৈজ্ঞানিক যুগ ও শ্রমশিল্পমুগের নতুন জীবনধারার প্রধানকেন্দ্র হল' 
মহানগর । এই মহানগর থেকেই নতুন যুগের নবজাগরণের শুরু | তাই 
ংলার নবজাগরণের ইতিহ!সে কলিকাতার প্রাধান্য ও গুরুত্ব কোনে সমাজ- 
বিজ্ঞানীই অস্বীকার করতে পারেন ন৷। কলিকাতা মহাঁনগরই বাংলার নতুন' 
জীবনধারার প্রধানকেন্দ্র। তাই কলিকাতাই বাংলার নতুন ভাবধারা, নতুন 
মানসপ্রকৃতি ও নবজাগুতির উৎস। কলিকাতাই বাংলার সংস্কৃতিকেন্দ্র ৷ 
মহানগর যেন মহাসমুদ্র । বাইরের নদনদী যেমন শতসহত্র ধারায় প্রবাহিত 
হয়ে মহাসমুত্রের বুকে মিলিত হয়, তেমনি বাইরের গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ 
বাহ্র-বিস্তের লোকজন, তাদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
ভালমন্দ অ!দর্শ সব এসে মিলিত হয় মহানগরের বুকে । সকলের স্বাতস্ত্রযের 
সংঘাতে মহানগরের শানবাধানো বুকও উদ্বেল হয়ে ওঠে । বাজারে বন্দরে, 
বাণিজ্যকেন্দ্রে, শিক্ষাকেন্ত্রে, অফিস-আদ।লতে, ক্লাবে-কীফেতে, ব্ণারাকে- 
রাজপথে এই ঘাতপ্রতিঘাত, এই লেনদেন অবিরাম চলতে থাঁকে | মানুষের 
সঙ্গে মানুষের সংঘাত, ন।নারকমের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির খগুযুদ্ধ, নানা 
উদ্যমের সংঘর্, বিচিত্র ভাবধারার আবর্ত মহানগরের বুকে আলোড়ন সৃষ্ঠি 
করে। সেই আলোড়ন ও বিক্ষোভ ধীরে ধীরে স্থির ও সংযত হয়ে আসে । 
উচ্চতর বৃহত্তর ও মহত্তর এক সমন্বয়ের মধ্যে সমস্ত সংঘাত, সমস্ত বৈশিষ্ট্য 
বৈচিত্র্য, সমস্ত স্বাতন্ত্রয এক অপুর শান্তগন্ভীর রূপ ধারণ করে। বাইরে সেই 
রূপের বিকীরণ হয়। নগরের অর্থনৈতিক সম্বদ্ধি, নগরের সংস্কৃতিসম্ভার, 
নগরের সজীবত। সঞ্িয়ত ধীরে ধীরে নগরের উপকণ্ঠে, পরিপাশ্বে, সারা 
দেশে প্রভাব বিস্তার করে। ঠিক তেমনি নগরের অর্থনৈতিক অবনতি ও 
অপচয়, নগরের দূর্নীতি স্থবিরত। ও নিক্ক্রিয়তা, সার! সমাজদেহকে বিষাক্ত 
করে তোলে । বড় বড় শানবাধানে। রাজপথ ও আশফণ্টের আভিনিউয়ের 
উপর দিয়ে যান্ত্রিক যানবাহনের মতন তীত্রবেগে মহানগরের একগ্রাস্ত থেকে 
আরএক প্রান্ত পর্যন্ত যেমন নতুন ভাবধারা, নতুন আদর্শ, নতুন রুচি ও নীতি 
চলাফেরা করে, বিদ্যুদবেগে যেমন সকলের মনে সেই ভাবধ!র! সংক্রমিত হয়ে 
প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে, সকল রকমের মানসিক ক্রিয়া -প্রতিক্রিয়াকে মন্থন 
করে তোলে, তেমনি দুর্নীতি ও ব্যভিচারও মহানগরের বুকে দ্রুতগতিতে 
ব্যাপক ভয়াল মুতি ধারণ করে। সমাঁজদেহের শিরা-উপশিরা জড়িয়ে থাকে- 
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মহানগরে । মানুষ থ]কে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে, অথচ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও 
সম্পর্কশুন্য । মহানগরের রাজপথে, ইটপাথরেলোহায় যেমন মানুষের মহা'ন 
আদর্শের, জীবনের মহান সত্যের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি 
মহানগরের কদর্যত। তুচ্ছত| ব্যস্তত1 হীনতা নীচত] দীনত) সব যেন ইটপাথর- 
লোহার গায়ে একেবারে খোদাই করা থাকে, সহজে মিলিয়ে যায় না। 
মহানগর তাই নিঃসন্দেহে মানুষের শ্রেষ্ঠ কীতি হলেও আজ তার উল্লেখযোগ্য 
অপকীতিও বটে। নতুন যুগের যে-প্রেরণায়, নতুন জীবনধারার যে-তাগিদে 
আধুনিক মহানগরের উদ্ভব, সেই প্রেরণ। ও তাগিদ আজ বিকৃভ বিকারগ্রস্ত 
আধুনিক মহানগর মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে প।রেনি। 
সবজনীনতা ও সহযোগিতার লক্ষ্যভ্রষ্ট মহানগর আজ তাই পৈশ।চিক 
ধনতা।ন্ত্রিক প্রবৃত্তির জঘন্য লীলা কেন্দ্র, উতত্গ স্কাইন্তর্রেপারের মতন তার দাস্ভিক 
স্বার্থপরতা, প্রশস্ত আভিনিউয়ের মতন তার দিগস্তবিস্তৃত লালসা । 

কিন্তু তা সত্বেও মহানগরের কবল থেকে মানুষের মুক্তি নেই। গুহা ছেড়ে 
গ্রামের দিকে, গ্রাম ছেড়ে নগর শহর ও মহানগরের দিকে মানুষের অগ্রগতি, 
এবং তার সঙ্গে পা ফেলে মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি । 
সংঘবদ্ধ সম্মিলিত যৌথজীবনের প্রতি মানুষের আকাজ্জা, সখসম্পদ এ্বরের 
প্রতি মানুযের আগ্রহ, মানুষের রূপবেদনা শিল্পবোধ রুচিবোৌধ এবং মৃক 
মানবতা মুখর হয়ে উঠেছে মহানগরে | মহানগরের মহান জীবনকেন্দ্র থেকে 
আধুনিক মানুষের তাই কেন্দ্রচ্যুত হবার উপায় নেই। বিখযাত সমাজবিজ্ঞানী 
লুইস মামফোর্ড তাই বলেছেন : “গুহা! আর উইটিবির মতন মহানগরও 
প্রকৃতির কোলে গড়ে উঠেছে। কিন্তু মহানগর হল মানুষের সচেতন মনের 
শিল্পরূপ এবং নগরের সর্বজনীন কাঠামোর মধ্যেই ব্যষ্টির স্বকীয়ত] নিয়ে 
কলাশিল্পের বিক!শ হয়। মানুষের মন মহানগরের ছাচেই গড়ে ওঠে, মনের 
প্রকাশ মহানগরই নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার পরে মহানগরই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ 
শিল্পকীতি। সামাজিক বৈচিত্র্য ও জটিলত। এবং উদ্দোশ্যপ্রাধান্য হল মহনগরের 
বৈশিষ্ট্য । স্বাভীবিক পরিবেশকে মানবিক করে তোলা এবং মানবিক 
আদর্শের উত্তরাধিকারকে সর্বজনীন করাই হুল মহানগরের অন্যতম 
উদ্দোশ্য ।”৮১ 

মহানগরের এই এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রেখে আমরা বাংলাদেশ 
তথা সার। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহানগর 'কলিকা তার" ক্রমবিকাশের কথা বলব । 
গ্রাম্যজীবন থেকে আধুনিক মহানাগরিক জীবনের বিকাশ হতে কলিকাতা র 
প্রায় আড়াই শতাব্দীকাল সময় লেগেছে । এই আড়াই শতান্দীকালের মধ্যে 
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ব্রিটিশ বর্ণকের ম:নদণ্ড ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক সাআ্রাজ)বাদের রাজদগুরপে দেখা 
দিয়েছে : কবি কিপিজিও 'কলিকাত।” সম্বন্ধে বলেছেন : 

011৩ [011 005 1710099 11910 01 01081110008 

215৬ ৪ ০10১, 

£5 00৩ 00815 9001 0809 61089180 (19 £:$ 

66৫ 

9০9 1 50153. 

0191106-010৩0054, 01741706-76016, 1510 7114 

০0111 

06 01৩ 5110, 

০৪12০5, ০৮০, 01051, 0০৬০৬ ৪00 000৫৩ 

91৫6 95% 5৫6. 
কলিকাত্' সন্থন্কে একথা অনেকটা সত) গলেও সম্পূর্ণ সত; নয়, যেমন 
কলিক'ত। সম্বন্ধে ছতো'ম পণাচার' নকশ'_- | | 

আাকজপ জহবু কলে তি; 

বডি না ছড়ি গন্ডি মিচে কথার কি কোতা। 

ইত, ঘ্ব্টে পে ডে গোবর কালে বলি।বি কাত : 

যত বক বিডালে ব্ক্ষঞ্ঞাণী, বদ্মাইসির ফাঁদ পা" । 
একথ। সম্পূর্ণ মিথা। ন। হলেও অনেকটাই মিথ্যা | '0178109-0116065৫", 
49081706-61016" কলিক!ত' নিশ্চয়ই নয় এবং শেওল। বা ব্য!ঙের ছাত'র 
মতন কখনই কলিকাতা গজিয়ে ওঠেনি । যোব চানক হঠাৎ যাষবরের মতন 
ঘুরতে ঘুরতে একদিন বৈঠকখান'য় পিপুল গাছের তলায় মধ্যাহ্ন বিশ্র।মের 
জন্য কাতর হয়ে পড়েননি । “আজব সহর' কলিকাত। ঠিকই, কিন্তু তার জ্ঞানী- 
গুণী ব্যন্তি মাত্রই 'বক বিড়াল' নন, অথবা তার চারিদিকে কেবল “বদ- 
মাইসির ফাঁদ পাত1' থাকে না। কোনে সমাজবিজ্ঞানীর বা নগরশিল্পীর 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে ঠয়ত 'কলিক।তা' আধুনিক মহানগরের রূপ 
পায়নি । জৈবিক নিয়মেই অনেকট। কলিকাতার বৃদ্ধি ও বিকাশ হয়েছে 
স্বাভাবিকভাবে, বিজ্ঞানীর ও স্থপতির কল্পনার স্পর্শ তাঁর গঠন-বিন্য'সে বিশেষ 
নেই। তরু কলিকা'ত। 'হঠাৎ-গড়।” ভিঠাৎ-গজিয়ে-ওঠ, মহানগর নয় । সেকালের 
সমাজবাবস্থা, সেকালের জীবনধার, সেকালের ভাবাদর্শ ভেঙেটুরে আজ্ম- 
বিক!শের বেশে নতুন যুগের প্রচণ্ড তাগিদে জন্মলাভ করেছে কলিকাতা 
মহানগর | কলিকাতার বড বড রাজপথ আর অষ্রালিক'র তলায় শুধু 
সেকালের গোবিন্দপুর কলিকাত। আর সুতানুটি গ্রাম তিনটি সমাধিস্থ হয়ে 
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নেই । অনেক গ্র'ম, অনেক প্রাচীন নগর কন্কালে পরিণত করে কলিকাতা 
পুথিলাঙ করেছে । নতুন যুগের জয়যাত্রর পথে সেকালের গ্রাম্যসমাজ, 
সেক'লের নগরশিল্প, সেকালের রীতিনীতি রুচি শিক্ষ। সংস্কৃতি সব ভেঙেচুরে 
গডে উঠেছে কলিকাত।, আর তর সঙ্গে বিকাশলাভ করেছে নতুন যুগের 
সমাজ, নতুন যুগের শ্রমশিল্প, নতুন যুগের জীবনধার। ও ভাবধার।, নতুন যুগের 
শিক্ষাসংস্কতি । কি গড়ে উঠল বুঝতে হলে কি ভেঙেছ্ুরে গেল আগে তা 
জ'নতে হয়। কি-ভাবে কি-অবস্থায় গভীর নিদ্র/য় আমরা অচেতন ছিলাম ত1 
ন' জানলে নবজাগরণের সবূপ আমর উপলন্ধি করব কি করে ? 
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১৮৫৩ স'লের ২ জুন লগ্ডন থেকে ক।্ল মাকস একখান? চিঠিতে এক্গেল্সকে 
লিখেছিলেন : ১0106 08510 010) 01 8]] [01601700116] 11) 006 685. 15 
[০1০ 1098170 11) 0) 0901 01191 100 1011৬906 7010121%% 12] 1210 ৩:15060. 
71715 25 0706 1621 106৮) ০৮61) (01176 01611211768.” প্রাচাসমাজের 
সমস্ত সৈশিষ্টোর মূলে হল ভূমির বাক্তিগত স্বত্বহীনত! | এমন বি, প্রাচান্বর্গের 
চ!বিকাঠিও হল তাই । তুরস্ক পারস্য আরব ও হিন্দুস্তান বা ভারতবর্ষের কথাই 
মার্কস এখানে বলেছেন। ১৮৫৩ স।লের ৬ জুন মাঞ্চেস্টার থেকে এই চিঠির 
উত্তরে এঙ্ষেল্স লেখেন : “7106 20561706 01 01:019811% 117 12170 19 1170০60 
11261069109 10116 %/1)01৩ 01 1850.” বাস্তবিকই তাই । পাশ্চাত্তাসমাজে ভঙগিস্বত 
যেরকম সুনির্দিষ্ট একটা রূপ পেয়েছে, প্র!চাসযণজে কো1থ।ও ত। পায়নি । ভূমির 
বাক্তিগত স্বতৃগথ। যে ভারতবর্ধে বিকাশলাভ করেনি ত। নয় । গোচিস্বত। 11169) 
0%1751751110), সংঘস্বত্ব (001011)008] 0%1615])10) ও যৌথসসতের 1101) 
0%/06151)10) পাশপাশি ব্যক্চিস্বত (77101100251 0%%176191))0) ভারতবর্ষে 
বৈদিক যুগ থেকেই ছিল ।৩ বৌদ্যুগে এই উভয় স্বতৃপ্রথার উল্লেখযোগ্য বিকাশ 
হয়েছিল দেখা যায় । বৌদ্গ-পরবর্তী যুগে সংঘস্বত ও যৌথস্বত্বপ্রথ! ধীরে ধীরে 
শিথিল হয়ে আসে এবং বাক্তিগত স্বত্বপ্রথার উংকট বিকাশ হতে থাকে |» 
কিন্ত এই ভারতীয় ভূমিস্বতের সঙ্গে ইয়োরে!পীয় ভূঁমিক্সতের দ্ববপের মৌল 
পার্থক। আছে। এদেশে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব কোনোদিন বিধিবন্ধনে অবছ করার 
প্রয়োজন ঠয়নি, দেশীয় প্রথানুসারে স্তৃ স্বীকৃত ঠয়ছে মাত্র । উয়োরোপের 
র।জণ তীর রাজতের সর্বময় কর্তা, ভুসম্পত্তি কৃষক কারিগর কমচ'রী সবারই 


৬ বাংলার নবজা গতি 


মালিক রাজা । রাজার অধীন বেরনরাও ক্ষুদে রাজ।। রাজা যখন তাদের 
কর্তৃত্ব করার অধিকার দেন তখন তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূসম্পত্তি লোকজন 
সকলের উপর কর্তৃত্ব করার বিধিবদ্ধ অধিকার পান। কর্তৃত সেখানে দখলী- 
স্বত্বেরই নামান্তর মাত্র। ভারতবর্ষে রাজা নিজে ভূমির স্বত্রভোগ করতেন না, 
তই তার অধীন সামস্তদের আংাশক বা আঞ্চলিক স্বত্ব দেবার অধিকারও 
তার ছিল না। রাজা দিতেন রাজস্ব আদায়ের অধিকার, শাসনব্যবস্থা! তদারক 
করার অধিকার ।* জৈমিনির “পূর্ব-মীমাংসাতে, বলা হয়েছে £ রাজা কোনো 
ভূমি হস্তাস্তর করতে পারেন না, কারণ রাজা ভূমির মালিক নন। মালিক 
তারা যার! খেটে সেই ভূমি চাঁষ করে ।” সায়নাচার্ধ বলেন ঃ 'রাজ!র কর্তব্য 
হল অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া, আর নিরপরাধকে আশ্রয় দেওয়া । জমির 
ম।লিক রাজা নন, য।র। আবাদ করে ফসল ফলায় তারা ।' ৬ারতবর্ধে তাই 
রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজ্য হস্তাত্তরিত তয়েছে ম!ত্র, ভূমিস্বতের 
রূপ বদলায়নি । বিজয়ী রাজ শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছেন। 
ভৃষ্বামীদের ভূমিস্বত্ব অথবা প্রজাদের প্রজান্বত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে ষে সামস্তযুগের 
ইয়োরে।পের মতন হানাহানি বিশেষ হয়নি তাঁর কারণ হল ভারতীয় গ্রাম্য- 
সমাজের গঠনবৈশিষ্ট্য । সেই খৃঃ পৃঃ ২০০০ বছর আগের বৈদিক যুগ থেকে 
ব্রিটিশপূর্ব মোগল বাদ্‌শাহের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের বিশেষ কোনো 
পরিবতন হয়নি দেখ। যায় । পরিবতন যে একেবারেই হয়নি ত৷ নয়, কিন্তু য" 
হয়েছে ত! প্রধানত বাহা, মৌল কোনে! রূপান্তর ঘটেনি । তার কারণ কি? 
কি সেই বৈশিষ্ট্য, কোথায় সেই প্রচণ্ড শক্তির কেন্দ্র ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের, 
যার জন্ত যুগে যুগে প্রবল প্রতাপশালী রাজা-রাজ়া নবাব-বাদ্‌শাহের সকল 
রকমের আঘাত অত্যাচার উৎপীড়ন তার পক্ষে অচল অটলভাবে সহ্য করা 
সম্ভব হয়েছে? ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের আত্মনির্ভরতা ও স্বয়ংসন্পূর্ণত:, তার 
নিধিকার আত্মকেন্দ্রিকতাই হল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার প্রচণ্ড শক্তি। 
শুধু ভারতবর্ষের নয়, এসিয়াটিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এইগুলি। কার্ল 
মার্কস তার ক্যাপিটাল" গ্রন্থে ভারতীয় তথা এসিয়াটিক সমাজের এই বৈশিষ্টা 
আলোচন প্রসঙ্গে বলেছেন :৬ 
একই ধরনের সহজ্ত সরল অর্থনৈতিক উৎপাদনপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই 
আত্মনির্ভর গ্রাম্যসম'জের বৈশিষ্ট্য । ভেঙে গেলেও এই গ্রাম্যসমাজ আবার 
ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । এই একঘেয়ে 
সরলতাই হল এসিয়াটিক সমাজের সুস্থিরতার অন্যতম কারণ | এসিয়াটিক 
রাজ্য ও রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন ভাঙাগড়ার মধ্যে এসিয়াটিক সমাজের 


নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা ৭ 


নিশ্লতা ও স্থিরতাঁর বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। মেঘাচ্ছন্ন 
রাজনৈতিক আকাশের ঝড়ঝগ্জার নিচে এসিয়াটিক সমাজের অর্থনৈতিক 
কাঠামো! অসাড় অচেতন হয়ে থাকে । 
উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারতের সর্বত্র এই গ্রাম্যঘমাজের অস্তিত্ব উনবিংশ 
শতাব্দী পধস্ত একরকম অটুট ছিল। রোজ সাহেব ১৯০১ সালের সেনসাস 
প্রপোর্টে লিখেছেন : ৯ 
পঞ্জাব প্রদেশের প্রত্যেকটি গ্রামের অর্থনৈতিক আত্মনিভরতা। অন্যতম 
বৈশিষ্টা । প্রতোক গ্রামের মধ্যেই তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র 
তৈরি তত । ভূসম্পত্তির মালিকদের অধীনে থাকত নানাশ্রেণীর কারিগর 
কারুশিল্পী, নানারকমের বৃত্তিজীবী | এই বৃত্তিজীবীরাই ক্রমে বিভিন্ন “বর্ণে? 
রূপ পেয়েছে ৷ এই সব বিভিন্ন বর্ণের লোকের স্বাবলম্বী ছিল না, থাকতে 
পারে না । তাদের স্বাতন্ত্র্য বলেও কিছু ছিল নী । এইভবে প্রত্যেকটি গ্রাম 
অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর ছিল, বাইরের জগতের সঙ্গে 
তার কোনে সম্পর্ক ছিল না। 
এইবার দাক্ষিণতোর একটি গ্রামের কথা বলছি । গুডইন সাহেব দাক্ষিণাতোর 
গ্রাম্যসমাজের (১৮৪৫ ) যে নকশা একেছেন তা অতুলনীয় । এখানে তারই 
একটা নকশার পরিচয় দিচ্ছি। পাতিল কুলকানি ছুতার লোহার চস্ভার 
€চামার ) কুত্তার (কৃমোর ) নেহায়ি (নাপিত ) পুরিত (ধোবা) যোশা 
। জ্যোতিষী ) গুরু সোনার মুহার ( চৌকিদার ), এই ক'জনকে নিয়েই একট! 
গ্রাম্যসমাজ গড়ে উঠত । এদের সঙ্গে ভিল কোলি মুলানাও ( মৌলান! । 
ছিল। পাতিল ও কুলকান্লিরা হল ভূত্বা মীশ্রেণী, রাজস্ব আদায়ের ও নিরধারণের 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়। হত তাদের উপর । গ্রামের মধ্যে তাদেরই প্রভাব 
প্রতিপত্তি সকলের চাইতে বেশি । ছুতোরেরা কারিগরদের মধ্যে প্রধান, তার! 
কাঠের হাতিয়।র গড়ত, ঘরবাড়ি নিম্নাণ করত, মেরামত করত, গরুর গাড়ি 
তৈরি করত। লোহার বা কর্মকার তৈরি করত লোহার যন্ত্রপাতি এবং তা 
মেরামতও করত । চাঁমার তৈরি করত জুতো চারুক দড়ি ইত্যাদি । এই 
ছুতোর লোহার ও চামাঁরই ছিল কারিগরদের মধ্যে প্রধান। মজুরি ছাড়াও 
তার৷ এই সব কাজের জন্য অন্যান্য স্যোগ সুবিধ। পেত । চাষীদের জমির 
একটা অংশে তারা চাষ করার অধিকার পেত । চাষ অবশ্য তাদের নিজেদের 
করতে হত ন।। চাঁধীরাই চাষ করত, বীজ বুনত, তার! শুধু বীজ দিত আর 
ফসলট! ভোগ করত । কুমোর মাটির পাত্র তৈরি করত, অন্যান্য কারিগরেরা! 
এই সব পাত্র তাদের প্রয়োজন মতন নিত এবং তার পরিবর্তে কুমোরের 


৮ বাংলার নবজাগ্াত 


প্রয়োজনীয় কাজকম করে দিত। নাপিত সকলের খেউরি করে দিত, পুরিত 
কাপভচে।পড় ধুয়ে দিত। গুরু অর মৌলানার। পুরোহিতের কাত করত, 
এন্দির আর মসজিদ ছিল তদের কাজের জায়গ। | সোনারের কাজ কতকট। 
সরকারী পোদ্দারের মতন ছিল। ধাতু কষে যাচাই করা, বিবাহের গতনাদি 
গড়া, এই ছিল সে!নারের কাঁজ। ভিল গ্রামের পাহারাদ:র | গ্রামের মধ্ো 
কে জাঁসছে য।চ্ছে, চুরি জুয়।টুরি হচ্ছে কি না, রাজকমচ'রীদের আসবাব- 
পত্র ঠিক আছে কি না, র্লাজস্ব সময় মতন পৌছে দেওয়! ভচ্ছে কি না. 
এইসব তদ।রক করা এল ভিলের কতব্য। 'কোলি' বা কুলিদের ক'ড ভল 
গ্রামে র।!জকমচারী ব। অন্যান্য মাননীয় অতিথিরা এলে তাদের সেবাষতু করা, 
মালপত্র বয়ে নিয়ে আসা-যাওয়। । মঙদের কাজ কতকট। চা* রদের মতন, 
দডি পাকানো, ঝুড়ি বোন] ইত্যাদি । মুহ|রের কাজ যে কি ত। ঠিক কবে বল। 
কঠিন । মুহ!রকে গ্রামের সকলের অভিভাবক বল চলে, সকলের গ্রয্র।জন 
অভাব অভিযোগ এবং দৈনন্দিন জ।বনের সঙ্গে মুহার পরিচিত | তাই কোনে" 
ঝগডখাটি নিম্প্ডির সময় মুহারের স।ক্ষি একান্ত প্রয়ে'জন।* 


১৮৪৫ সালে গুডইন সাব দাক্ষিণাত্যের গ্রামাসমজের এই লকশা একে- 
ছিলেন। এই নকশ। থেকে পরিষ্কীর বুঝতে পার যায়, অন্ধাকত থেকে 
দক্ষিণ1ত্য পর্যন্ত ভ।রতীয় গ্রাম্যসমাজের গঠনবৈশিষ্ট্যের ঘধো বিশেষ কোনে, 
পার্থক) ছিল না। কৃষক ও কারিগরদের কয়েকটি পরিব'র নিয়ে একটি গ্রাম. 
ত।রই সংলগ্ন চাষের জমি, চ!রণভূমি । কৃষকেরা জমি চ।ষ করে ফসল ফলায়, 
উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ রাজস্ব দেয়,কিছু দেয় গ্রামের কারিগরদের, বাকিট। 
নিজে ভোগ করে । জমি যতদিন কৃষক অ।ব|দ করে এবং তার নিদ্দিষ্ট রাজস্ব 
দেয় ততদিন জমি তার, পুরুষ নুক্রমেও তার ভোগ করতে বাধা নেই। কারি- 
গর কারুশিলপী ও অন্য।ন্য বৃত্তিজ'বী যারা তারা তাদের নিজেদের কাজ করে, 
গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মেটায় এবং ভার পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের একটা 
অংশ তারা পায়। গ্রামের ভাট বা সীমানার বাইরে যাবার তদের দরকার 
হত ন।। পথঘাট যানব।৬ন ষখন একরকম ছিলই না বল। চলে, তখন গরমের 
সঙ্গে গ্রমের অথবা গ্রামের সঙ্গে নগরের যোগাযোগ রাখার ইচ্ছ। থাকলেও 
সম্ভব ভত না । খেয়ে পরে ক।জ করে গ্রামের মধ্যেই বেশ নিঝ4ঞ%'টে জীবনের 
দিনগুলো কেটে যেত। তখন উচ্চাকাজ্ষ। উদ্যম বা কোনোট' রই মুলা 
স্থিল ন। মানুষের কাছে । তাই পরম নিশ্চিন্তে আমাদের গ্রাামসমণজ অচল 
অটল ভিমালয়ের হতন সমস্ত ঝড়ঝঞ্জা বিক্ষোভ মাথা পেতে সন্ত করেছে । 


নব্জাগৃতিকেন্দ্র কল্সিকাঁতা। ৯ 


ধঃখদারিদ্র্য অভাব অভিষোগ বিক্ষোভ আমাদের এই গ্রামাসমাজের 
নিবিক।র উদাসীনতা যে মধ্যে মধ্যে ভেঙে দেয়নি ত নয় । ছুভিক্ষ মভাঙারীী 
অন্যায় অত্যাচার অনেকব!র হয়ত পাচ লক্ষ 'ছায়া স্বনিবিড শান্তির নীড়ের 
ধ্যানভঙ্গ করেছে । প্রজার *ক্ষলের জন্য রংঃজা সবসময় ভার কর্তব্য পালন 
করতেন না, রাজস্ব কর-অ'ব্ওয়!বও ন!ন। উপায়ে বাঁড়াতেন। শেষ পথস্থ 
তার সমস্ত বে।ঝ|ট। কৃষক ও কারিগরদের পিঠের উপরে পড়ত । গ্রা্ল" 
গ্রাদিক সমতা সংবিধাতি। £ধ!ন দেশমখা পাতিল কুলক:নি ডিভ্ীদার 
মির'জদ!র থ'নাদার চৌধুবা গতি দেশপধ।নরা সবসময় যেন্যয়দণ্ড নিয়ে 
রাঞ্কাজ করতেন তাঁও কল্পনা বরব'র কে'নো কারণ নেই । পতি এ 
কুলকানিদের ককের দাপটে দ'ক্ষিপাতোর গ্রাম্যসমাজ যে রীতিমত বিষ ভু 
১য়ে উঠেছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । বাংল[দেশেও দেখা হায় 
ক্ষ হিন্দুযুগের সামন্তর|জর! কোনে! র!জ'র অধীনতা দ্বাকার করতেন ন:। 
ঠারা একরকম দ্রাধানভ্রাবেই থাকতেন), আর রাজ্গার। 'নিখিল চক্রতিলক্'- 
রূপে উপরে বিরাজ করা তন। সংমন্তরাজ'দের নিজেদের সৈন্স মস্ত, ক্চারেক 
আদালত প্রভৃতি ছিল। পাঠ।ন র।জতুৃকালে জস্গারদ!রের! দেশের ভিতরে 
রাজস্ব আদায়ের বাজে তস্তক্ষেপ করেননি । দেশে শ'সন ও শান্তি রক্ষ হু 
জন্য হিন্দ্রদের উপরেই তাদের নিষ্ভর করতে ৩৩ । সেইজন্য পাঠ।ন অমল 
হিন্দ ভূম্বামা ও অধিকারীদের যথেষ্ট উল্লেখ দেখ ষায়। মোগল অধিক'রেব 
ঠিক আগে এই ভূষ্বামার। 'ভুউয়। লামে গসিছ্ এন । এই ভূটিয়ার'উ 'বারভূঞ 
বসে আছে বুকে দিয়! ঢাল' ( মানিক গাঙ্ুলা ), 'গজপূষ্টে স্থপতি বেষ্টিত 
বারভৃঞ)? ( ঘনরাম )। মোগলেরা এদের রাজা অধিকার করে নিলেও বা 
স্বাধীন ছিলেন। 'সমস্ত পাঠঠ।ন ও বাঙালীর ইভ!দের অধীনতা স্গীক'র 
করে'।৯ প্রত!পাদি তা, কেদ।র রায়, রামচন্দ্র, ইশা খঁ। তামুখ ভুিয়াদের 
প্রতাপ-প্রতিপন্তি নিখিল চজ্জতিলকের' র'জকীয় গ্রভ।বকে ম্নান করে দিত! 
পাঠান আমলে আদায়কারী চৌধুরী ও ক্রোরীর। বংশানুক্তমে জমিদ বে 
পরিণত হন। যেমন একালের প্রধ!ন জমিদ)রদের মধো বর্ধমান র'জবংশ্র 
প্রতিষ্ঠাত। আবু রায় মোগলদের বচ্বিজয়ের অব।বতিত পরে বাঙলায় 
আসেন এবং তার পুত্র ববু রায় ব্ধমান ও তার পাশাপাশি পরগণ র 
চৌধুরীর কাজে নিযুক্ত হন। পরবতী বর্ধমান অধিপতির।| “র।জ।” উপ'ধি লন 
করেন। দিনাজপুরে আকবরশ'র রাজতের শেষভাগে বিঘু্দত্ত প্রাদেশিক 
কাঁনুনগো ছিলেন ।* শাজাতানের র:জহকালে ভার পুর শ্রীমস্ত চৌধুরী” 


পা 








সপ পি্পাসপসপীিললসত 


« জমিদারী ব্ন্াবন্ডের হিসাব রক্ষ।ব জন্য কানুনগো নিয়োগ করা পাঠান অমল 


১০ বাংলার নবঞ্জাগৃতি 


দিনাজপুরের জমিদারী পান । শ্রীমন্তের দৌহিত্রের বংশই দিনাজপুরের রাজা 
হন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। ভবানন্দও কানৃনগে! দফতরে কাজ 
করতেন। পরে রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে ভবাঁনন্দ উড়া প্রভৃতি কয়েকটি 
পরগণার জমিদারী পাঁন। এইভাবে পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে বাঙলা. 
দেশে চৌধুরী ক্রে।রী কানুনগে| আমিল শীকদার পাটোয়ারী প্রভৃতি রাঁজ- 
কর্মচারীরা ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার হয়ে ওঠেন। দেশীয় 
প্রথানুসারে পুরুষানুক্রমে রাজস্ব আদায় কর।র জন্য এইসব রাঁজকর্মচারী ক্রমে 
ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারী তয়ে উঠলেও সেকালের জমিদারের! আজকালকার 
জমিদ।রদের মতন ভূমির স্বত্ববিশিষ্ট ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠেননি। ভূমির 
মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মতন গ্রামাসমাজের প্রজরাও পুরুষানুক্রমে একই স্থানে 
বসবাস এ চাঁষবাস করার জন্য উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্বত্ব ভোগ 
করত । কিন্তু এ মবই ভুল প্রথানুগত্য, বিধিবদ্ধতা এর মধ্যে কোথাও 
ছিল না।১" 

রাজা-রাজড়া, নবাব-বাদৃশাহ, জায়গীরদার-ডিহিদাঁর-চাকলাদার- 
তরফদার চৌধুরা-ক্রোরী-হাজারী, কানুনগো-পাটোয়ারি-আমিল-শীকদার 
প্রভৃতি যত-রকমের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী স্বত্বভোগীর উদ্ভব হোক না কেন, 
বাংলার তথা ভারতের গ্রাম্যসমাজের ভিত তাদের দাপটে কেপে উঠলেও 
ভেঙে পড়েনি । ভারতের তথা সারা এসিয়ার গ্রাম্যসমাজের এই হল বৈশিষ্ট্য । 
“মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশের ঝডঝগ্জার নিচে এসিয়াটিক সমাজের 
অর্থনৈতিক কাঠাঁমে। অসাড় অচেতন হয়ে ছিল'__কার্ল মার্সের এই কথার 
গুকতু খুব বেশি । সকলের সবরকমের স্বত্ব-উপস্ত্ব স্বীকার করেও বলা যায়, 
কারও উপরেই বিধিবদ্ধ দখলীস্বত্ব নেই কারও, যে যার স্বতু দেশীয় প্রথানুসারে 
পুরুষানৃক্রমে ভোগ করে মাত্র, রাজা রাজার, জমিদার জমিদারের, প্রজ। 
প্রজার । উদাসী বৈরাগীর মতন সকলের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব উপেক্ষা করেছে এদেশের 
আত্মকেন্দ্রিক ধ্যানমগ্ন গ্রাম্যসমাজ। দোর্টগুপ্রতাপ কোনো রাজা-বাদশাহ 
ভূষ্বামী তার ধ্যান ভাঙতে পারেননি । 


প্রবতিত হয়। মোগল রাজত্বকালে পরগণার নিরিখবন্দী এবং জমিদার ইজারাদারদের 
কাজকর্ম তদারক করার জ্ঞন্তু পরগ্ণণা-কানুনগো ধাকতেন। “নরিখবন্দী অর্থে গ্রামের বা 
পরগপণার জমির বিঘাপ্রতি ধাধ করের হিসাব-রেজিস্টার বোঝায়। খ্রায্য পাটোয়াতি এই 
নিরিখবন্দী অনুসারে কাগজপ্র রাখতেন । নতুন বন্দোবস্ত তার দফ তরেই খারিজ-দাখিল 
করে দিতে হত। এই কারখে প্রধান কান্নগো প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এখনও 
সুশিদাবাদের পরপারে প্রান কানৃনগে! বংশের বসতবাড়ি আছে । (১৯৪৮) 


নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাত। ১১ 


গ্রামাসমাজ গুলি ডিক যেন ছোট ছেট গণরাস্ট্রের মতন। তাদের যা 
পয়োজন সবই তার! নিজেরাই সরবরাহ করে, বাইরের সঙ্গে কোনো 
সম্পর্ক রাখতে হয় না। তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট। রাজ্য 
ভাঙে গড়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আসে, হিন্দু পাঠান মোগল মারাঠা শিখ 
ইংরেজ সকলের প্রভৃত্ব একে-একে প্রতিষ্ঠিত হয়, চারিদিকেই পরিবুর্তনের 
স্রোত বয়ে ধায়, কিন্তু গ্রাম্যসমাঁজের কোনে! পরিবতনই হয় না। ঝড়ঝঞ্ধা 
গৃঠযুদ্ধের সময় তারা আত্মরক্ষ।র জন্য প্রস্তুত হয় । বিজয়ী রাজার সেন।- 
বাঙিনা হয়ত গ্রমের পাশ দিয়ে বা উপর দিয়ে অভিযান করে যায়। 
গ্রাম্যসমাজ তার শস্যসম্পদ গবাদি পশু সব আগলে রেখে দেয়। তা 
সত্বেও যদি আক্রমণ অত্যাচার তাদের উপরেই হয় তাহলে একস্থান থেকে 
আর-একস্বানে তার! চলে যায়। তারপর আবার যখন ধীর শান্ত হয়ে 
আসে চারিদিক, তখন তারা ফিরে আসে স্বস্থানে, এবং সেই স্থ।নের 
সেই গ্রামাসম'জ গড়ে তোলে । এমন কি একপুরুষ ধরেও যদ্দি কোথাও 
অশান্তির ঝড় বইতে থাকে তাহলেও তার পরবর্তী বংশধরেরা আবার 
পরিবেশ শান্ত হলে ফিরে আসে, সেইখানেই আগেকার ভেঙে-যাওয়া 
গ্রাম্যসমাজ আবার সযতে গড়ে তোলে ।১১ 
মেট্ুকাফ সাহেব গ্রাম্যসমাজের এই নিখুঁত চিত্র একেছেন, কিন্তু হিন্দ্র পাঠান 
মোগল মারাঠ! শিখের সঙ্গে ইংরেজের নাম উল্লেখ কর। মারাত্মক ভুল 
হয়েছে । তাঁর কারণ কার্ল মার্কসের প্রথম উদ্ধ-তির মধ্যে অত্যন্ত স্পফ্টভাবে 
সুন্দর করে বল! হয়েছে £ “যে সব জাতি পূর্বে ভারতবর্ষে অভিযান করেছে 
তাদের মধ্যে ব্রিটিশদের সভ্যতাই ছিল ভারতীয় সভ্যতার চাইতে উন্নত। 
ব্রিটিশর। ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে, শিল্পবাণিজা উচ্ছেদ 
করেছে..১ | তাছাড়। প্রাচীন ইতিহাসে এদেশে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক 
গ্রমেরও উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়পিটক ও সৃতপিটকে 
একবর্ণবন্থল গ্রামের পরিচয় পাওয়1 যায়, যেমন ত্রান্সণগ্রাম ব্রান্মাপনিগম 
ক্ষত্রিয়গ্রাম বৈশ্যগ্রাম ইত্যাদি । একবর্ণবন্থল গ্রামের মতন এমন কতকগুলি 
গ্রামের কথ।ও জানা যায় যেখানে একবৃত্তির লোকের। বাস করত, যেমন 
কুস্তক'রগ্রাম সৃত্রধরগ্রাম তত্তবায়গ্রাম কর্মকারগ্রাম ইত্যাদি । কেন এইভাবে 
ধর্নকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে উঠেছে তাও ভাব! দরকার । গ্রাম্য" 
সমাজের ষে ম্বয়ংসম্পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য তা নিশ্চয়ই এই গ্রামগুলির মধ্যে ছিল 
না। পাশাপ!শি সব গ্রাম গণ্ড়ে উঠত এবং এইরকম কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 
একটি গ্রাম্যসমাঞ্জ, অথবা উচ্চবর্ণের সামাজিক উৎপীডনের ভয়ে, বর্ণবিদ্বেষের 


১২ বাংলার নবজ [গুতি 
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প্রতিক্রিয়ায় এইভাবে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃদ্তিকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে এঠ1ও আদো 
অস্বাভ।বিক নয় |১১ 

যাই হো!ক না কেন, গ্রাম্যসম।জের বৈশিষ্ট আলে'চন? করে এব" তার 
অবনতি ও বিপধয়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখ। যায় যে এদেশে ইংরজর। 
আ'সারু আগে পধন্ত তর প্রধ!ন এতিভাসিক বৈশিষ্টগুলি প্রায় অক্ষুপ্রই ছিল। 
ঠংরেজরাই সব্প্রথম এই গ্রাম্যসমাজের ভিত পরধস্ত ভেঙে দিয়েছে । কেন 
ভেঙেছে এবং কিভাবে ভেঙেছে সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব । তর 
আগে সেকালের নগর ও নাগরিক জীবন সন্বন্ধে অংলোচনী কর গয়োজন। 
কারণ ইংরেজর। শুধু যে এদেশের গ্রয্যসমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে ভা নয়, 
মধাযুগের নগর ও নাগরিক জীবনও ধ্বংস করে দিয়েছে । 


সেকালের নগর ও নাগরিক জীবন 


»1রতীয় নগরগুলির বিকাশের ধ|র! লক্ষ্য করলে দেখা ষ'য় যে তনথস্থ।ন, 
র।জদরব!র অথব। বাণিজ্যের বন্দর কেন্দ্র করেই এগুডি গড়ে উত্ঠছে। তার 
মধ্যে প্রথম দইশ্রেণার নগরই বেশি, ব।ণিজ কেন্দ্র বেশি নয়।১২ প্রাচীন 
বৌদ্ধসাহিত্যে বৌদ্ধযুগের তক্ষশিল! ব।র!ণসী শ্রাবন্তী উজ্জয়িনী কৌশান্থী 
বৈশালী রাজগৃহ প্রভৃতি অনেক সমৃদ্ধশালী নগরের পরিচয় পাওয়: যায়। 
বোদ্ধমুগ ও হিন্দ্যুগের নগরগুলি থেকে আরম্ভ করে আভমেদনগর বিজ পুর 
গোলকুণ্ড। দিল্লী আগ্রা মুশিদাবাদ ঢাকা প্রভৃতি মুসলম্ংনহগের নগরের 
প্রধান বৈশিষ্টাগুলি প্রায় একই দেখা য।য়। মধাযুগে ইয়ে:রে'পের নানা স্ক'নে 
যেসব নগর গড়ে উঠেছিল তদের সঙ্গে এরতের মধ্যযুগের নগরগুলির যথেষ্ট 
সাদৃশ্য আছে। হিন্দ্যুগের নগরের মোটামুটি পরিচয় কৌটিলোর 'অর্থশান্ত্রে। 
প1ওয়] যায়। 'অর্থশাস্ত্রে' দেখা যায় নগরগুলি প্রায়ই পরিখা ও প্রাকার- 
বেষ্টিত । প্রাচীরের মধ্যে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ। করার জ্ঞন্য ছোট ছে।ট 
দুর্গ থাকত। প্রাচীর সাধারণত পাথরের তৈরি হত, পাথরের অভবে কাঠ 
দিয়েও তৈরি হত। দুর্গের মধ্যে সদাসর্বদা সুসজ্জিত সৈন্ধ থাকত । লে*ক- 
জনের আনাগোনার জন্য প্রাচীরের মধ্যে দ্বার” থাকত, 'অথশাঙ্তে” এইরকম 
দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে 'মহাছ:র' বল হত, 
তার একদিকে থাকত মহাদ্বারাধিপের বা নগরপালের কম্মচারী ও রক্ষীদের 
বাসস্থান, অন্যর্দিকে থাকত শুল্কাধাক্ষের অফিস বা শুলুশাল" | কেউ লগরের 


নবজাগুতিকেন্দ্র কলিকাত। ১৩ 


মধ্যে প্রবেশ করতে অথব। বেরোতে গেলে নগরপালের কর্মচারীর। তার 
পরিচয় নিয়ে তবে অনুমতি দিত। আগন্তকদের 'মুদ্রা” বা পাসপোর্ট দেখাতে 
তত। শুক্ষাধ্যক্ষের কর্মচারীর! সকলের মালপত্র পরীক্ষা করত, নির্দিষ্ট 
পণোর উপর ধাধ শুল্ক না দিয়ে কেউ রেহাই পেত না। নগরপরিকল্পন' 
সন্বন্ধেও “অথশান্ত্র' থেকে মোটামুর্টি পরিচয় পাওয়া যাঁয়। নগরের ভিতরে 
পুব থেকে পশ্চিমে তিনটি এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে তিনটি রাজপথ থাকত। 
এই কয়টি রঃজপথ ছণড়। আরও অনেক ছে'ট ছোট পথ ও অলিগলি ঘাকিত। 
নগরের ভিতরে এক-এক বর্ণের ও বৃত্তির লোক বাস করত । গন্ধমাল্য 
ব্যবসায়ী, সূত্র বাবসায়ী, ধান্য বাবসায়ী, তন্তবায় চর্মকার কুস্তকার স্বর্ণকার 
লে১তক'র প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবী ও ব্যবস!য়ীর। নগরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে 
ব'স করত । ব্রল্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ও দাসদের স্বতন্ত্র বসতির ব্যবস্থ! ছিল। 
নগরের নান!স্কানে মন্দির স্তূপ বিত!র উদ্যান পুষঙ্করিণী ক্রীড়াশৈল ক্রীড়াব্যাপী 
ফলফুল লতাগুলা নগরের শ্রীরৃদ্ধিপাধন করত 1১৪ 'অর্থশান্ত্রঁ ছাড়াও 
'ম'নস'র', 'শিল্পরত্র', “শিল্পশান্ত্র', “শুক্রনীতি', “বাস্তচক্দ্রিক।” প্রভৃতি শিল্প- 
শংস্গের মধো সেকালের নগরপরিকল্পনার বিষয় জানা যায় । নগর, দুর্গ 
( সুরক্ষিত নগর ), রাজধানী, পত্তন (সামুদ্রিক বন্দর ), দ্রোনমুখ ( নদীমুখের 
বন্দর). শিবির, স্থানায় ( সীমাস্ত নগর ), নিগম ( শিল্পবাপিজ্য নগর ), 
শাখ'নগর ( শহরতলা ) ইত্য।দি বিভিন্ন নগরের এবং 'দণুক” (সোজ। দণ্ডের 
»তন একপথবিশিষ্ট নগর ), 'স্বস্তিক।' (স্বস্তিকাচিহের মতন নগর ), 'পদ্মক' 
: পদ্মফুলের মতন নগর ), “কম্ক' (ধনুকের মতন নগর ), “তুমুখ' (চারটি 
মুখ বা দ্বারবিশিষ্ট নগর ),. প্প্রস্তর? (প্রস্তরনিমিত নগর ),. “সবতোভদ্র' 
(এগারটি উত্তরমৃখী এবং এগ।রটি পৃর্বসুখা পথবিশিষ্ট নগর ). নন্দাবর্ত? 
( উদ্যানপুরী ) ইত্যাদি নগরপরিকল্পনার পরিচয় এইসব শিল্পশাস্ত্রে পাওয়া 
যায়।১' হিন্দ্রযুগের নগরগুলির এই পরিকল্পন| ও বৈশিষ্ট্য মুসলম।নযুগের 
নব:ব-বাদশ!হরা একেবারে বর্জন করেননি । মুসলমানযুগে নগরের প্রয়ো- 
জন'য় সংস্কার কর। হলেও নগরপরিকল্পনার বিশেষ কে।নেো৷ পরিবতন করা 
৩য়নি। হিন্দুযুগের নগর বিহার মন্দির মুসলমান নবাব-বাদ্‌শ।হর। অনেক 
ধ্বংদ করেছিলেন। তার পরিবতে তারা বড় বড় মসজিদ প্রাসাদ গড়ে 
তুলেছিলেন, নগরের প্রাকারগুলোকে আরও মজবুত ও উদ করেছিলেন, 
অর সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য প্রশস্ত বাদ্‌শাভী শরশি তৈরি করেছিলেন ।১৬ 
তারত্ঠায় -স্থাপত্ো ইসলামের দান বিশেষ উল্লেখা হলেও, মধ্যযুগের 'নগর- 
পরিকল্পনায় মুসলমানযুগের দান খুব বেশি নয় । 


১৪ বাংলার নবজাগৃতি 


মধ্যযুগের নগরপরিকল্পনা সেয়ুগের অর্থনৈতিক বনিয়।দ, অনুন্নত উৎপাদন- 
পদ্ধতি এবং সংকীর্ণ জীবনদর্শনের সঙ্গে যে অবিচ্ছেদ্ভাবে জড়িত সেকথা 
গেডেস, মামফোর্ড প্রমুখ খ্যাতনাম! সমাজবিজ্ঞানীর ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় 
নগরগুলির বিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনাপ্রসঙ্গে সবিস্তারে ব্যাখ্যা 
করেছেন। তাই পৃথিবীর সর্বত্র, কি ইয়োরোপে, কি এসিয়ায়, মধ্যযুগের 
নগরগুলির সাদৃশ্য এত বেশি । সেই আত্মরক্ষার উদ্দোশ্যে প্রাকার ও দুর্গ গঠন, 
সেইস্রাজা-বাদ্‌শহের বিরাট বিরাট কারুকার্য-কর। প্রাসাদ অট্লালিক' 
বিলাসভবন প্রমো দ-উদ্যান, সেই গির্জা-বিহার মন্দির-মসজিদ, বাণিজ্যকেন্দ্র, 
টোল-পাঠশাল!-মক্তব-মাদ্রাসা, কারুশিলীদের কারখান। কারুসংঘ ব। গিল্ড 
প্রভৃতি সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এদেশের প্রাচীন নগরগুলিতে ছিল। নগর প্রাসাদ 
মন্দির মসজিদ এবং ভোগবিলাসের শৌখিন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য, 
নির্মাণের জন্য কারিগর ও কারুশিল্লীদের নগরে নিয়ে আসাও হত । এইভাবে 
গ্রাম থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের উজাড হয়ে যেত। কারুশিল্পীর! নগরে 
এসে সাধারণত রাজা -বাদ্‌শাহ আমলা-অমাত্যবর্গ পারিষদবর্গ প্রভৃতি উচ্চ- 
শ্রেণীর অভিজাতদের জন্য বিলাসের জিনিস তৈরি করত । রাজা -বাদৃশাহরা 
নিজেদের সরকারী কারখানাতে বেতন দিয়েও কারিগর নিযুক্ত করতেন। 
সু্ম কারুকাজ-কর। শৌখিন জিনিস কারুশিল্পীরা তৈরি করত। তাদের 
কারিগরি ও দক্ষত! অসাধারণ ছিল। এদেশে মুসলমানযূগে কারুশিল্প ও 
কারিগরিবিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ও উন্নতি হয়। কিন্তু কারিগরি সৃক্মত! ও 
দক্ষতা বলতে উন্নত নিমাণপদ্ধতি বা হাতিয়ারের ব্যবহার বোঝায় না। 
কারিগরিবিদ্যা প্রথমে গোষ্ঠী ও সংঘের মধ্যে, পরে বংশের মধ্যে এবং 
ক্রমে বংশ থেকে সেরা শাগরেদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। উন্নত 
হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়নি, শুধু অসীম অধ্যবসায় এবং অমানুষিক অভি- 
নিবেশের প্রয়োজন হয়েছে । রাজা-বাদ্‌শাহের অনুগ্রহের ছায়াতলে, 
কারখানার বন্দী ঘরে কাঁরুশিল্পীর! দিনের পর দিন শৌখিন জিনিস তৈরি 
করেছে । তাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে এসেছে এবং 
সবতুযুর সঙ্গে সঙ্গে হয়ত বংশানুক্রমে লব্ধ ক!রিগরিবিদ্যাও লুপ্ত হয়েছে। 
উৎপাদনের শক্তি বাড়েনি, উৎপ!দনের পদ্ধতি কলাকৌশল ও হ।তিয়ারের 
উন্নতি হয়নি। শেষ পর্যন্ত শুধু সৃষ্ষ্তা ও দক্ষতার সংকীর্ণ আনাচে-কানাচে 
ঘুরে কারুশিল্প জড়ত্বলাভ করেছে, কারুশিল্পীর অপস্ত্যু ঘটেছে ! 


দাসযুগ সামস্তযুগ ও বণিকযুগের বিকাশ (ইয়োরোপে ও ভারতবর্ষে) 


এখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কেন ইয়ৌরোপের মতন ভারতবধষে 
সামন্তপ্রথার (560৫81)5 ) পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি ? ধনবান শ্রেষ্ঠ সদাগর 
ভারতবর্ষে যথেষ্ট থাকলেও, অন্তবাণিজ্য ও বহিবাণিজ্যের প্রসার হলেও, 
কেন এদেশে ইয়োরোপের মতন সা'মস্ততত্ত্রের ধ্বংসস্তূপ থেকে বনিকতন্ত্রের 
(1461090011570) বিকাশ হয়নি এবং সেই বনিকতন্ত্র কেনই ব! ধীরেস্ধীরে 
ধনিকতন্ত্রের (08016811501) মধ্যে পরিণতিলাভ করেনি । উত্তর হুল, ভারতীয় 
গ্রাম্যসমাজের আত্মনির্ভরত! ও আত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু এই উত্তর সম্পূর্ণ নয় । 
আদিম গোষ্টীসমাজ থেকে গ্র।ম্যসমাজের বিকাশ পৃথিবীর অন্যত্রও হয়েছিল, 
কিন্তু সেই গ্রাম্যসম1জ পরবর্তী যুগে ভেঙে গেছে। ভারতীয় গ্রাম্যসমাজের 
এই অচলতার ও আত্মকেক্ট্রিকতার কারণ কি ? প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক 
ইতিহাস নিয়ে আজ পর্যন্ত ধার। গবেষণা করেছেন, শুধু তথ্য সংগ্রহের মধ্যেই 
তাদের গবেষণাপ্রবৃতি নিবৃত্ত হয়েছে ।৯৭ বৈদিকমুগ বৌদ্ধমুগ ও হিন্দুযুগের 
অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিলালিপি ও শান্ত্রবচনের সাহায্যে বিবৃত করেই 
তারা ক্ষান্ত হয়েছেন। বিজ্ঞানীর কার্ষকারণ-সম্বন্ধের দৃষ্টি নিয়ে কেউ ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করেননি । তাই তাদের ইতিহাস সৃজনশীল ন' 
হয়ে তথ্যবহুল ক্যাটালগ হয়েছে মাত্র । প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তির 
শতাব্দীব্যাপী জড়তার মূল কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের 
বিষয়-বহিরভ্ত। তাহলেও উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়! প্রয়োজন এবং 
ভারতের অর্থনৈতিক জড়তার মূল কারণ নির্দেশ না করলে ত্রিটিশযুগে বাংল।র 
তথ! সার। ভারতের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব- 
জাগরণের স্বরূপ উপলদ্ধি করা সম্ভব নয়। এখানে তাই মূল কারণটি শুধু 
নির্দেশ করার চেষ্টা করব। 

খুল কারণ হল টেকৃনোলজিক1ল। যুগে যুগে অর্থনৈতিক প্রগতি প্রতে;ক 
দেশে সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্রমোন্নতির জন্য । «টেকৃনো- 
লজিকাল উন্নতির” অর্থ হল উতপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-হাতিয়ারের উন্নতি । 
ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস অ।লোচনা করলে দেখা যায় যে প্রত্ুতত্ববিদর 
যাকে লৌহযুগ (7:07 4১৫৩) বলেন সেই লৌহমুগের পর থেকে, অর্থাং প্রায় 
এতিহাসিক যুগের গোড়া থেকে উনবিংশ শতাবী পযন্ত উৎপাদন-পদ্ধতি ও 
উৎপাদন-হাতিয়ারের বিশেষ কোনে উন্নতি এদেশে হয়নি । ভারতীয় গ্রাম্য- 
সমাজের জড়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কারণ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে কার্ল মার্কস ঠিক 


১ বাংল:র নবজ্ঞাগৃতি 


এই কথ'ই বলতে চেয়েছেন। মর্কস বলেছেন : 'একই ধরনের সঠজ সরল 
অর্থনৈতিক উৎপাঁদন-পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই আতত্মনিভর গ্রাম্যসমাজের 
টবশিষ্ট্য 1 এখানে বেশ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে টেকনে!'লজিকাল স্থিতি 
অথব। অবনতিই ভারতে অর্থনৈতিক কাঠামোর জড়তহের মুল ক।রণ। শুধু 
সামস্তপ্রথা নয়, দাসপ্রথ। ও সামন্তপ্রথা কোনোটাই ভারতবর্ষে ইয়োরোপের 
এতন পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থ/রূপে বিকাশলাভ করেনি । ইয়োরোপের 
অতরন ভরিতবর্ষে সামন্তপ্রথ'র বিকাশ কেন হয়নি ত।র কারণ বিশ্লেষণ করে 
এক্সেল্স বলেছেন £ আমর মনে হয় আরব পারস্য ভারতবধধ প্রভৃতি 
এসিয়টিক দেশগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশই তল প্রধান কারণ । এই সব 
দেশের মটির গুণে ডিক ইয়োরোপের “তন ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বিকাশ 
এখানে হয়নি দেখা যায়। কুতিম উপায়ে জলসেচনের বাবস্কা ন! করলে 
এখ।তনে কৃষির অবনতি অবশ্যস্তাবী, এবং এই জটিল ব্যবস্থ'র গুরুদায়িত্ব 
'কমিউন' ব। প্রদেশের পক্ষে গ্রহণ কর) অসম্ভব । একমাত্র কেন্দ্ৰীয় সরকারই 
একট দ'য়িত্ব গ্রহণ করতে সমথ । প্রধ'নত এই কারণেই প্রাচসমাজে 
(ভারতবর্ষেও) ইয়ে'রেপের মতন সামস্তপ্রথংর অথব। ভূমিস্বত্বের বিকাশ 
হয়নি 1১৮ সামন্তপ্রথ'র বিকাশ তো! হয়ই নি, গ্রীস ও রোমের মতন 
ভ'রতবরে দাসপ্রথারও বিক'শ হয়নি অনেকট। এই একই কারণে । এই 
ক'রণেই টেক্নোলজিকাল উন্নতির যে বাস্তব তাগিদ ও উদ্যম ত। ভারতবর্ষে 
দেখ ষায়নি। তাই উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-হ।তিয়ারের কোনে। 
উন্নতি হয়নি | বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়েছে, বিজ্ঞানচর্ঠার অবনতি 
হয়েছে । ছল্মবেশী ধমরাজে।র আওত:য় শিথিল দাসপ্রথ! ও সামন্তপ্রথ। যুগ 
যুগ ধরে ভারতের মাটিতে তাই পাশাপাশি প্রর্টিলা5 করেছে । এমন কি, 
ব্রিটিশ যুগের পরিিবঠন সত্ত্বেও ত:র বাতিক্রম হয়নি। 

বৈদিকমুগের চাষবাস পশুপ!লন ও রাজপ্রথার পরে বৌদ্ধমুগের 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট কি দেখ। যায়? রিস ডেভিস বলেছেন 2১৯ 
"সমাজের শীর্ষস্থানে ক্ষত্রিয়ের।, অটিজ।তর; ছিল। তারপর যাজ্জিক 
পুঃরাহিতদের বংশধর বলে দাবি করে ব্রান্মণেরা ছিল। তার নিচে ছিল 
কষকেরা ও জনসাধারণ । তাদের নিচে ছিল শুদ্রর।। শুদ্রদের নিচেও হীন 
জাতি' ব| ছোট জাতি এবং “হীন সিপ্পানি? বা ছোট কারবারের লোকেরা ছিল |, 
এহ'ডাঁও ছিল গোলামরা। যার! যুদ্ধে ব৷ লুঠতরাজ্ে ধরা পড়ত, অন্যায়ের 
জন্য দ্ডিত হয়ে স্বাধীনত। হারাত, তার। গেলামে পরিণত হত। গোলামর। 
অধিকাংশই বাড়ির চাঁকর থাকত, তাদের প্রতি সব সময় খারাপ ব্যবহার ও 
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কর, হত ন'। গোলামদের কোনো রকমের স্বাধীনত ছিল না, ত্র! ছিল 
গরুর মতন, মনবের করুণাশ্রিত 1২* তাছাড়া 'গঙ্গামালণ' জতকে দেখা যায় 
যে, দিনমজরশ্রেণীও ছিল । দিনমজুরের মনিবের বাড়িতে খাটত, খেতে পেত, 
সন্ধার পুর নিজেদের বাসায় ফিরে যেত। এখানে গোলামদের চাইতে 
দিনমজুরের অবস্থা ভাল ছিল দেখ।যায়। 
যাই ভোক, বৌদ্ধযুগে যে দাঁসপ্রথ। ছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবধগ্শ 
নেই । দাসর। শুধু যে মনিবের বাড়িতে চাকর থাকত তাও নয়। ক্ষেত- 
খামারে চ'ষের জন্য, শিল্পোংপাদনের কাজের জঙ্কা এবং ব্যক্তিগত সেবা- 
শুশ্রধার জন্য দাসদের নিযুক্ত করা হত। বৌদ্ধজাতকে ও ত্রিপিটক 
গ্রন্থগুলিতে তাঁর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ।২১ কিন্তু তাহলেও বৌদ্ধযুগে গ্রীস 
ও রোকপ্ুমর মতন এই দ!সপ্রথার ব্যাপক বিকশের কোনো পরিচয় পাওয়া 
যায় ন।। দাসপ্রথার ব্যাপক ও পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি বলেই ভারতবর্ষে আদিম 
(গোঠীসম'জ আশত্বকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজে পরিণত হয়ে জড়ত্লাভ করেছে। 
অনেকে এইকথা শুনে হয়ত বিস্মিত হবেন এবং মানবতার দিক থেকে বিচার 
করে বলবেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দাসপ্রথার ব্যাপক বিকাশ না হওয়াতে 
ভারতের গোৌরববুদ্ধি হয়েছে । প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে 
অনেকে এই দিক থেকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বও প্রযাশ করতে 
চেয়েছেন 1২২ কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর। ত। কখন স্বাকার করবেন না, বিশেষ 
করে মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা । প্রাচীনকালে ইতিহাসের এক যুগসন্থিক্ষণে 
দশসপ্রথা সামাজিক ও অথনৈতিক প্রগতির সহায়ত! করে মানবসংস্কৃতিকে 
সম্বন্ধ করেছে দেখ। যায়। এঙ্গেল্স 'দাসপ্রথার” এই এতিহাসিক ভূমিকার কখ। 
ব্যাখা! করে বলেছেন :২৩ 
দশসপ্রথা আবিষ্কৃত হয়েছিল।* আদিম সমাজব্যবস্থার সংকীর্ণ গণ্ডি 
অতিক্রম করে যার। অগ্রসর হচ্ছিল তাদের মধ্যে দাসপ্রথ প্রধান 
উতপাদন-পদ্ধতিরূপে গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে আব।র এই দাসপ্রথাই 
তাদের অবনতির কারণ হয়। কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে শ্রমবিভাগ 
সবপ্রথম দাসপ্রথার জন্যই সস্ভবপর হয় এবং হয় বলেই প্রাচীন সভ্যতারও 
পূর্ণ বিকাশ হয় । দাসপ্রথার প্রবর্তন না হলে গ্রীক রাষ্ট্র, গ্রীক শিল্পকলা, 
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*. 918৬515 ৬85 81৩126৬৫১--এজে ল্সের এই উদ্ভির মধ্যে 10৬5065৫ কথাটি অত্যন্ত 
শুরুত্বপূর্ণ। দাসপ্রথ! যে একটা «টেকৃনিগ; বিশেষ, এল্সেল্স এই কথাই এখানে বলতে 
চেয়েছেন। উৎপাদনের টেকৃনিকের উন্নতি না হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হতে 
পারে না। আদিম গোগীসমাজের পয়বভীঁকালে দাসপ্রথ উন্নত টেক্নিকক্ীপেই আবিষ্কৃত 
হয়েছিজ | (৯৯৪৮) 
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গ্রীক বিজ্ঞানের বিক।শ হত না। দাসপ্রথা ভিন্ন রোম সায্রাজাও প্রতিষ্ঠিত 
তত না। গ্রীক সভ্যতা ও রোম সাম্রাজ্যের বিকাশ না হলে আধুনিক 
ইয়োর়োপের জন্ম হত ন11... প্রাচীনযুগের এই দাসপ্রথ। ভিন্ন অ'ধুনিক 
যুগের সোশ্ালিজ:মেরও বিকাশ হত না। 
দ[সপ্রথার বিরুদ্ধে নীতি ও মানবতার দিক থেকে অভিষযে'গ করা খুব 
আআজজ্সভজ | বতমান যুগের বাস্তব পরিবেশ অথবা মানসিক অবস্'র সঙ্গে দাস- 
প্রথ।র কোনো কিছু খাপ খায় না। কিন্ত কেবল এই কারণে দাসপ্রথাকে 
অ।মরা ঘৃণ্য বলে বর্জন করতে পারি না। দসপ্রথ।র উদ্ভব কেন হয়েছিল, 
কি অবস্থায় হয়েছিল এবং ইতিহাসে তার দানই ব| কি ত: জানার 
প্রয়ে(জন অছে। এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, যতই অপ্রীতিকর তোক 
ন। কেন, তবু বলতেই হবে যে এককালে এই দাসপ্রথার গুব$নের জনই 
মানুষের ও ইতিহ।সের প্রগতি সম্ভব ভয়েছিল। একথ, কেউ অস্থীক'র 
করতে পারবেন না যে পশুত্বের বিরুদ্ধে মানুষকে গ্রধানত প'শবিক 
উপায়েই সংগ্রাম করতে হয়েছে । ভারতবর্ধ থেকে রুশিয়। পর্চস্ত পরথিবার 
যে সব অঞ্চলে প্রাচীন “কমিউন; বা গোষ্ী-সম!জের অস্তিত্ব ছিল সেখানেই 
দেখ! গেছে স্ব্েচ্ছাচাঁরী প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে । যেখ'নে এই 
আদিম গোষ্ঠীসমাজ ও গ্রাম্যসমাজবিলুপ্ত হয়েছে সেখ 'নেই মানুষের 
অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে । দাসপ্রথাই এই গোষ্ঠীসমাজ ও গ্রম্যসমাজ ধ্বংস 
করে উৎপ।দন-পন্ধতির উন্নতিসাধন করেছে, উত্পাদনবৃদ্ধি করেছে । 
দ[সপ্রথার এতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে এঙ্গেল্সের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
পরে আর কিছু বলা নিত্প্রয়োজন । কৃষি ও শিল্পবাঁণিজ্যের মধ্যে সরল ও 
স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ দাসপ্রথার জন্য সম্ভব হয়েছিল বলে প্রাচীনকালে 
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি এবং কলাশিল্প ও বিজ্ঞানের 
বিকাশ হয়েছিল । ভারতবর্ষে বৌদ্ধমুগে শিল্পবাণিজ্য ও কলাশিল্পের বিক1শ 
তয়েছিল, সাশম্রাজ্যও প্রসারিত হয়েছিল, কিন্তু কতট। ত দাসপ্রথার ব্যাপক 
প্রবর্তনের জন্য, আর কট! ধর্মরাজতন্ত্রের বদান্যত! এবং কেন্দ্রীয় রাজশক্তির 
সংহতির জন্য, তা বল! কঠিন। শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের প্রাধান্য বৌদ্ধমুগে নগণ্য 
ছিল না, ইয়োরোপীয় 'গিন্ডের' অনুরূপ কারুশিল্পীসংঘের পরিচয়ও ৰোদ্ধযুগ 
থেকে পাওয়া যায় ২৪, কিন্তু তা সত্বেও সামস্ততন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ অথব। বণিক- 
তন্ত্রের উদ্ভব ভারতবর্ষে সম্ভব হয়নি। ইয়োরোপে যাকে “অন্ধকার যুগ” বলা? 
হয় সেই অন্ধকার যুগেই ঘোড়ার লোহার ক্ষুর ও লাগাম (যর জন্য ঘোড়ার 
চলার বেগ বহুগুণ বেড়ে যায় এবং স্থলযানবাহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
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ঘটে), জলচ!পিত যন্ত্র, বামুচালিত যন্ত্র প্রড়তি আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই 
মধাধুগে দাসপ্রথার পুনঃগ্রৰর্তন সম্ভব হয়নি ।২৭ মধ্যযুগের শেষে বাম্পীয় 
শক্তি ও ন।নারকমের উৎপাদনযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সামস্ততত্র বিলুপ্ত হয় 
এবং বণিকতন্ত্রের ভিতর দিয়ে আধুনিক ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়। ভারতবর্ষে 
টেক্নোলজিক।ল প্রগতি বা উৎপাদন-পদ্ধতি ও হ|!তিয়ারের উন্নতি আদো 
হয়নি, যানবাহন ব্যবস্থ।রও কোনো উন্নতি হয়নি । মহীভারতেৰ মনো ক্ষত, 
গ1মিন৪ “সর্ববাতসহ" এমন্ত্রযুক্তা' নৌকা নিশ্চয়ই বাম্পীয়পোত নয় এবং 
রামায়ণের 'পুষ্পকযান' যে কবিকল্টান! ছাড়া আর কিছুই নয় তাঁ বলাই 
বহুল্য। উৎপাদন-পদ্ধতির সহজ সরল আদিম রূপের পুনরাবৃত্তির জন্য, 
অর্থাং টেক্নেলজিকাল অনুন্নতি ও বৈজ্ঞানিক অবনতির জন্য, এবং সবার 
উপরে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের জন্বা, ভারতবর্ষে দাসপ্রথ ও সামন্ত" 
প্রথা পাশ।পাশি বিরাজ করেছে, দীর্ঘস্থায়ী ঠয়েছে। দস সামন্ত শ্রেষ্ঠী বণিক 
সকলের উপরে প্রভু করেছেন রাজা-বাদ্শাতর1 এবং সমস্ত তন্ত্রের উপরে 
স্বেচ্ছ।চারী ব্াজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কখনও ধমের সিংহ।সনে+ কখনও 
বীরত্বের সিংহাসনে | ইয়োরোপের মতন নগর ও গ্রামের মধ্যে শ্রমবিভেদের 
জন্য কোনো বিরোধ ভারতবর্ষে দেখা দেয়নি, নগরে বণিকের প্রাধান্যও 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মসমাহিত নিবিকার উদাসীন, নগর 
স'ধারণত শাসনকেন্দ্র অথব। তার্থকেন্দ্র, কদাচিং বাণিজ্যকেজ্জ। দাসপ্রথা 
সংমন্তপ্রথা সদ।গরীপ্রথা সবই তাই ভারতবর্ষে বেন্দ্রীয় রাজপদ-প্রথার ক।ছে 
মাথা হেট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে স্বেচ্ছ।চারী রাজত্রঃ সংমন্ত- 
তন্মও নয়, বণিকতন্ত্রও নয় ।২৬ 


ব্রিটিশযুগের ঘাতপ্রতিঘাত 


ব্রিটিশমুগে সর্বপ্রথম এই স্থবির ও স্থিতিশীল গ্রাম্যসমীজের ভিত পর্যন্ত ভেঙে 
যায়, কারুশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারত পর্স্ত 
ভারতের সনাতন অর্থনৈতিক কাঠামে। ও সমাজব্যবস্থা বিপযন্ত হয়ে যায়। 
জার্ণ পুরাতনকে বিদীর্ণ করে প্রচণ্ড গতিশীল নতুন হুগের আবির্ভীব যদি সম্ভব 
হত তাহলে তাকে এতিহাসিক অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা হত ন| | ব্রিটিশযুগে 
পুরাতনকে চুর্ণ দীর্ঘ ও ধ্বংস করার প্রচণ্ডতা সর্বক্ষেত্রে দেখা গেলেও, 
নতুন মুগের আবির্ভাবের জন্য গঠন ও নির্মাণের উদযোগ কিন্ত আদো 


২০ বাংলার নবজাগৃতি 


দেখা যায়নি । তা না দেখা গেলেও, এতিহ!সিক প্রয়ে জনে ত্রিটিশদের গঠন ও 
নির্সাণের কাজ খানিকট| করতে হয়েছে এবং তার জন্যই চারিদিকে ধ্বংস- 
স্তরপের মধ্যেও নতৃন যুগের পদধ্বনি শেন গিয়েছে 

বণিকের মনদণ্ড বাস্তবিকই 'পোহালে শবরী' র।জদগ্ডরূপে দেখ। দেয়নি। 
দীর্ঘক!ল সংগ্রাম করে বণিকের মানদণ্ড রাজদগুরূপে দেখ দিয়েছে । ইংরেজ 
বশিস্প্প। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঘরে-বাইরে কো।থ।ও শক্তিশালী হয়ে 
উঠতে পারেনি । এই শক্তিশ।লী পুজিপতি হবার চেষ্টাতেই ঘর ছেড়ে তাদের 
বাইরে যাত্র। করতে হয়েছে । উপনিবেশের গোড়াপত্তন এই অভিযানের পর 
থেকেই শুরু হয় । ব্রিটিশ বণিকতনক্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাবী থেকে বাইরের পৃথিবীতে ধনসম্পদ লুটের জন্য ব্রিটিশ বণিকদের 
অভিযান শুরু হয়। বণিকদের কোম্পানি গঠনও এই সময় আরম্ভ হতে থাকে । 
ব্রিটিশ বণিকদের মনোভাবের পরিচয় জন হেল্স ও ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির 
ডিরেকক্টর টম:স মান প্রমুখ ইংরেজদের অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যেই স্পট 
হয়ে ওঠে ।২৭ ১৬২৮ সালে লিখিত এবং ১৬৬৪ স।লে প্রকাশিত 12/1210705 
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ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে হলে বিদেশের সঙ্গে বণিজ করাই সাধ।রণ উপায়। 

কিন্তু এই উপায় সম্বন্ধে সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে 

বিদেশীদের জিনিস আমর। ষ| ব্যবহার করব ত।র চ1ইতে বেশি জিনিস 

আমাদের বিক্রি করতে হবে বিদেশীদের কাছে। 
এই উক্তির মধ্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বণিকতন্ত্রের খাঁটি বণিক- 
বুদ্ধির পরিচয় পাওয়। যায়। ওপনিবেশিক অভিযান এবং ইংরেজ বণিকদের 
সেই উদ্দেস্তে ভারতে আগমন এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি । পর্তুগীজ ডাচ 
ফরাসী বণিকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়েছে, 
আরেকদিকে ভারতের কৃষি কুটিরশিল্প অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য সমস্ত ধ্বংস 
করে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে । কার্ল মার্কস 
বলেছেন :২৯ 

ওপনিবেশিক অভিযানের ফলে ব।ণিজ্য ও বাষ্পীয়যানের আশ্চর্য বিকাশ 

হল । বাণিজোর সনদ পেল যেসব কোম্পানি তার। বণিকশ্রেণীর প্রাথমিক 


নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা ২১ 


পুঁজি সঞ্চয়ের কাজে সহায় হল। উপনিবেশগুলি উদীয়ম:ন বণিকদের 
পণ্যের বাজার তে! হলই, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একচেটিয়। বাজারে পরিণত 
হয়ে ভ্রুত মুলধন সঞ্চয়ে তাদের সাহায্য করল । প্রতুত্ব করে, লুঠতরাজ 
করে, খুনজখম করে, ইয়ে।রোপের বাইরে থেকে এইভাবে তারা ষে 
ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল, অজত্র ধার।য় সেই সম্পদ স্বদেশের 
ভাণ্ডারে এসে জমা য়ে রূপান্তরিত হল 'মুলধনে? | 
ইংলগ্ডের বণিকযুগ থেকে ধনিকযুগের পদার্পণের সন্ধিক্ষণে ভারতের পরদিন 
ঘাঁনয়ে এল । প্রভাবগ্রতিপতিশালী ব্রিটিশ বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরাপে ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানি এই সময় ভারতবর্ষে প্রতু্ব লুঠতরাজ ও খুনখম করে 
যে ধনসঞ্চয় করল, পরে সেই সঞ্চিত ধন 'মূলধনে' পরিণত হয়ে তাছের 
নিজেদের দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ আরও প্রশস্ত করে দিল । এই লুঠ- 
তরাজ-শে।ষণের কাহিনীতে এযুগের ভারতীয় ইতিহ।সের পুষ্ঠাগুলি কলঙ্িতি 
হয়ে আছে । অনেক ইতিহা!স-লেখক ও সমসাময়িক প্রতাক্ষদর্শী এই কাহিনী 
বর্ণন। করেছেন।৩* তার পুনর।বৃত্তির কোনে! প্রয়োজন নেই এখানে। 
*₹'একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব, বিশেষ করে বাংলাদেশ সম্বন্ধে, কারণ 
তান! হলে ভ।রতের ইতিহাসে ইংলগ্ডের ষে ছু'টি ভূমিকার কথা 11098615 
12)155108+) কার্ল মার্কস বলেছেন--'06511001)৬০' এবং 15601)019810106-- 
তার মম উপলন্ধি করা সম্ভব হব না। 
অত্যাচার লুঠতরাজ ও শোষণ সম্পর্কে উইলিয়ম বোলটুস লিখেছেন : এই 
অত্যাচার সবক্ষেত্রেই । বেনিয়।ন ও গোমস্তাদের সংযোগিতায় ইংরেজর! 
খাশমত স্থির করত কোন্‌ ব্যবসায়ী কঙ দামে কি জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য । 
ঠ্াঁতিদের সম্মতির কোনে! প্রয়োজন আছে বলে তার। মনে করত না । 
উ্াতির| শর পালন ন। করলে তাদের জিনিস কেডে নিয়ে বিক্রি করে টাক। 
অ।দায় করা হুত। রেশম ব্যবসায়ীদের উপরেও এই রকম অভ্যাচ'র চলত । 
অত্য।চারের ফলে তার! অসহা ঠয়ে তাদের আঙুল পর্যন্ত কেটে ফেলেছে, 
যাতে তাদের কাজ করতে আর বাধ্য না হতে হয়।” এইভাবে গ্রামের তাতি 
কারিগর সব উজ|ড হয়ে যায়। টমাস মানের নীতি কার্ক্ষেত্রে পরিণত হতে 
থাকে । গবর্নর হ্যারি ভেরেল্স্ট লিখেছেন : উংরেজ কমচ'রীরা বা 
গোমস্তারা শুধু যে লোকের ক্ষতি করত তা নয়, সরকারের ক্ষমত। অগ্রাহ্য 
করে যেখানে নবাবের করম্মচার'র] কিছু বলতে আসত সেখানেই ভাদের 
উপর অত্যাচার করা হভত। এইজন্যুই শীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। 
ভেরেল্স্টের হিসাব অনুস!রে ১৭৬৬, ১৭৬৭ ৪ ১৭৬৮ সালে বাংলাদেশ থেকে 


২২ ব!ংল।র নবজাগৃতি 


রফতানি হয়েছে ৬৩,১১,২৫০ পাউগ এবং আমদানি হয়েছে ৬২৪,৩৭৫ পাউগু 
দামের জিনিস। তার ফলে, ভেরেল্স্টের কথায় প্রত্যেকটি ইয়োরোপায় 
কোম্পানি এদেশের টাকায় তাদের বাংসরিক ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ বন্থুগুণ 
বাড়িয়েছে, কিন্তু তাতে এদেশের সম্পদ একেবারেই বাডেনি ।৩১ স্শ্নং লঙ 
ক্লাইভ বলেছেন : 'আমি এসে দেখলাম, কোম্পানির কর্মচারীদের যেসব 
ইয়োরোপীয় এজেন্ট আছে এবং সেই এজেন্টদের অ।ব।র যেসব এদেশী 
অনু্্ঞমাছে তার! এদেশে ইংরেজদের সুনাম কলঙ্কিত করবে ।' যে দেওয়ানী 
পাবার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার প্রকৃত গুভু হয়ে দীড়।ল, সেই 
দেওয়ানী সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেছেন: 'এর ফলে সমস্ত খরচ বাদ দিলেও 
কোম্পানির খাটি মুন।ফ। হবে অন্তত ১১১ লক্ষ সি টাকা! ব। ১৬১৫০,৯০০ 
প।উশু স্টালি*।? 

এইভাবে ইংরেজ বণিকদের নিলজ্জ শোষণ ও লুঠতর।জ চলতে লাগল। 
কারুশিক্ধ ও কুটিরশিল্প ধ্বংস তে। হলই, ভুূমির!জন্বব।বস্থার পরিবতনের ফলে 
বাংল!র কৃষকের ও কুষির চরম অবনতি ঘটল । ১৭৭০-৭১ স।লে (১১৭৬ সন। 
পুরিক্ষ দেখা! দিল, ষা ছিয়!ত্তরের মনন্তর নামে ইতিহাসে কুখ্যাত । কিন্ধু 
ভাতে কোম্পানির আয় কমল ন। | ১৭৭২ সালে বাংলার গবন্নর ওয়ারেন 
গেস্টিস কে!ট অব ডিরেক্টার্দের লিখলেন : “যদিও এই প্রদেশের দিন 
ভাগের একডাঁগ লোক মরে গেছে এব" চাষবাসের চরম অবনতি হয়েছে, 
তাহলেও ১৭৭১৯ সালের নিট আদায় ১৭৬৮ সালের ও বেশি । এ সপ্তব হয়েছে 
শুধু কড় তাগিদের ফলে ।” ১৭৭২ সালে ইংরেজ কমচ।রীদের হাতে রাজস্ব 
আদায়ের ভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত কর। ওয় এবং একটি কেন্দ্রীয় বো অব 
রেভিনিউ গঠন করে বিভিন্ন স্থানে কলেক্টর নিয়োগ কর! হয়। রাজস্ব 
আদায়ের জন্য পাচসাল। বন্দোবস্ত কর! হয়। তারপর কনওয়ালিস দশস]ল। 
বন্দোবস্ত এবং চিরস্থ।য়া বন্দে।বস্ত কর।র জন্য এদেশে আমেন। ১৭৮৯ সালে 
শোর সাঠ্বে তার বিখ্যাত স্মমরকলিপি পেশ করেন। তিনি বলেন যে 
বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই 5ওয়। উচিত এবং সরক।রী রাজস্ব মোট 
খাজন'র দশভাগের নয়ঙাগ হোক । ১৭৯১ সালে দশপাল। বন্দোবস্তের জন্য 
নতুন অ'ইন পাস কর। হল। ১৭৯৩ সালের মধে। এই বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হল 
এবং তাতে বাংলা বিহার ও উড়িস্তায় ১৭৯০-৯১ সালে মোট রাজদ্গের 
পরিমাণ হল ২,৬৮,০০৯৮৯ টাঁক1। মারজাফরের রাজ্তেের শেষ বছরে 
(১৭৬৪-১$ সালে) মহার!ঞ্জ। নন্দকুমার যেরাজগ্ধ আদায় করেছিলেন তা এর 
এক-তৃত য়াংশ এবং জাফর খ! ব। সুজা খর মোট রাজস্বের পরিমাণ এর 
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অর্ধেকের বেশি ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব বেশি হারেই 
এই বদন্দাবস্ত করা হয়েছিল পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে বলে। 
ডিরেক্টরর' এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের 
২১ মাড় এই বন্দোবস্ত 'চিরস্থায়ী? ভবে বলে ঘোষণ। করেন । রাজস্ব এইভাবে 
বাড়াবে" তলেও কৃষি জলসেচব্যবস্থা অথবা অন্য কে।নে। জনকল্যাণকর কাজে 
সেই অনুপাতে ভা ব্যয় কর। হত ন। | ১৮৫০-৫১ সালেই দেখ! যায় মোট 
১,৯১,০০,০০০ পাঁউগু র।জস্ব আদায় হলেও ব্রিটিশ গবনমেন্ট ভারতে এছ 
কলা ।ণকর কাজে মীত্র ১,৬৬,৩৯০ পাউণ্ড অর্থাং শতকরা ০৮ ভাগ বায় করেন। 
বাংল'র তথ" ভারতের গ্রামাসম।জ এই নতুন রাজন্বব)বস্থার চাপে ভেঙে 
পচে। এক্ষেল্স তাই মার্কসকে একখান! চিভিতে লিখেছিলেন :২২ 
গ'চা রাষ্ট্রের তিনটি মাত্র বিভ।গ উল্লেখযে।গ্য : প্রথমটি হল অর্থ-বিভাগ 
£ দেশের ভিতরে শোষণের সুবিধার জন্য ), দ্বিতীয়টি হল যুদ্ধবিভাগ (ঘরে- 
বউরে লঠতরাজের জন্য, ), আর তৃতীয়টি হল জনকল্যাণকর বিভাগ 
' উৎপাদনের ব্যবস্থার জন্য )। ব্রিটিশ গবনখেন্ট ভারতবর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় 
বিগ সম্বন্দে যথেষ্ট সচেতন ছিল দেখ যায়, কিন্তু তৃতীয় বিভাগটি 
ভাঁর' বর্জন করে। তার ফলে ভারতের কৃষিব্বস্থার চরম অবনতি ঘটে । 
কষির অবনক্তি ৩য়, দুত্তিক্ষে প্রদেশের পর প্রদেশ উজাড় হয়ে ষায় এবং 
বহুযুগের প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের আ'ত্মনির্ভরভ। ভেঙে যায়। কুটীরশিল্প ধ্বংস 
হয়ে যায়। ব্রিটিশ বণিকর1 টমাস মানের অথনৈতিক মন্ত্র বর্ণে বর্ণে পালন 
কররে--00 5৩11 00016 9 500805515 56811 (1881) ৬6৩ 00185711076 0 
(11617১17 ৮৪10৩,--এবং তার প্রমাণস্বরূপ বল। যেতে পারে যে এদেশে ইংলগু 
থেকে শুধু তুলোর জিনিসের আমদানি ১৭৯৪ সালে মাত্র ১৫৬ পাউগু স্টালিং 
থেকে ১৮১৩ সালে ১,০৮,৮২৪ পা1উণ্ড স্টালিং পর্যন্ত বেড়ে যায়। বাস্তবিক যান 
সাহেবের 6০90810178৩ ব। বৈদেশিক বাণিজ্যই যে ধনসম্পদবৃদ্ধির 
প্রকুষ্ট পন্থা তাতে সন্দেহ নেই । সদগরী অর্থনীতির সাদীসিধা আদর্শ এবং 
ব্রিটিশ বণিকরুদ্ধি এইওবে সার্থক হল এদেশে । 
ব্রিটিশ বণিকশ্রেণীর মানদগু ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর রাজদশুরাপে দেখ। দিল। 
ব্রিটিশ বণিকদের অত্যচার লুঠতরাজ শোষণ এবং বিচ্ছিন্ন শ/সনব্যবস্থা। ধীরে 
ধীরে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর কায়েমী শ।সন ও শোষণ-ব্যবস্থায় পরিণত হল। 
শ্রমশিল্পবিপ্নব (16000500181 (65০91861017) নামে এতিহাসিক টেকনে।- 
লজিকাল বিপ্লব প্রায় একশতাবীর মধ্যে ইংলণ্ডে ঘটে গেল। হারগ্রীভ-স 
ক্রম্পউন অ.ক্শরাইট প্রমুখ প্রতিভাবানের। নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে 
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বয়নশিল্পে যুগান্তর আনলেন। জেম্স ওআট ও অন্যান্য গবেষকদের সাধনায় 
বংম্পীয়শক্তি এবং বাম্পীয়যন্ত্রের বিকাশ হল। বাল্পীয়শক্তি চালিত যান্ত্রিক 
হাতুড়ি, বেসামার-মুসেট পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হল। লো'হ।কয়লাকেন্দ্রে 
বড় বড় কলকারখান। গড়ে উঠল।৩৩ নতুন মূগ এল, বৈপ্লবিক এক নতুন যুগ, 
শ্রমশিল্প ও বিজ্ঞানের যুগ । ইংলপ্ডে বণিকযুগের অবসান এবং ভ্রমশিল্পযুগের 
বিকাশ হল। ইংলগ্ডে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্টর উৎপ1দনের ক্রমিক বৃদ্ধির ভার 
ঞেচভ্রু তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় ।* ধারে ধীরে ইংলগ্ডের হুর্জায়াশ্রেণী 
তাদের রাস্ট্রক্ষমত" সন্বন্ধেও সচেতন হল। 

ঠিক এইসময় অআ:মেরিকার স্বাধানতা-সংগ্রমের ফলে সেখনকার 
উপনিবেশগুলি ত্রিটিশের হাঁতছাড়। হয়ে যায়। নেপোলিয়ন ইয়োরো পায় 
মহাদেশ থেকে ইংরেজ বণিকদের প্রায় বিতাড়িত করেন। সুতর:ং ভারতবর্ষের 
দিকেই ব্রিটিশ পু*জিপতিদের দৃষ্টি পড়ে এবং ইস্ট ইগডয় কেম্পানির 
একচেটিয়া ব!ণিজে।র অধিকার এইসময় কেড়ে নেওয়| হয়। তা ন। তলে 
ইংলগ্ডে শ্রমশিল্পের বিকাশ হয় না, শিল্পজ।ত পণ্দ্রব্যের বাজার মেলে না, 
নতুন বুজে ।য়।ভ্রেণীর মুলধন নিয়োগ এবং মুনাফা বৃদ্ধিরও সুবিধা! হয় ন।। 
তাই ১৮১৩ সালে ভারতবর্ষে এবং আর বিশ বছরের মধো চীনে ইস্ট ইপ্ডিয়। 
কোম্পানির ব।ণিজ্যের একচেটে অধিকার লোপ পায়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানি একেবারে তুলে দেওয়। হয় এবং রাজ্যশাসন ও উপনি:বশ- 
শোষণের সম্পূর্ণ দ|য়িত্ব গ্রহণ করেন সম্রাট, অর্থ।ং নতুন ধারা র।জ' হলেন 
ইংলগ্ডে তার!--ত্রিটিশ ধনিকশ্রেণী । 

ইংলগ্ডের বাইরে ব্রিটিশ মুলধনের গতি-পরিবতনের ধার! থেকে ভ্রিটিশ 
পুজিপতিশ্রেণীর উদ্দেশ্য স্পঙ্ট হয়ে ওঠে । সম্বার্ট বলেন, অঙ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষারধ থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চিনির ব্যবস। এবং অরফ্রিকার দাসববসায় 
ব্রিটিশ জাতি ধনসঞ্চয় করতে আরম্ভ করে।৩* নেপোলিয়নিক যুদ্ধের পর 
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ইয়ে|ব্োোপের পুনর্গঠনই ছিল ব্রিটিশ পুজিপতিদের উদ্দেপ্ত। ১৮১৫ থেকে: 
১৮৩০ সালের মধ্যে ইয়োরোপীয় রান্ট্রগুলির গবনমেন্ট-সিকিউরিটিতে প্রায় ৫ 
কোটি পাউগ্ড ত্রিটিশ মূলধন নিযুক্ত হয় । এ ছড়া লাটিন আমেরিকায় ২ কেটি 
পাউণ্ড এবং মাকিন যুক্তরাস্ট্রে নাল! বন্দর ইত্যাদি নিষ্াণের জন্বা ৫০-৬০ লক্ষ 
পাউগু ব্রিটিশ ধুলধন এই সময়ের মধ্যে নিযুক্ত হয় ।৩৫ ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ 

সাল পথন্ত ব্রিটিশ মূলধনের প্রবাহ প্রধানত ইয়ে'রোপ ও আমেরিস্ মুখী ছিল । 
এইসময় রেলপথ নিম্নাণের জন্য গরাচুর ব্রিটিশ মূলধন ফ্র।স বেলজিয়ক্ষষইট!লি 
অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে নিযুক্ত হয়। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৫ সালের মধে। ৩ কেটি 
৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৫ সালের »ধ্যে ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড 
মূলে)র রেলপথ তৈরির লোঠ।র জিনিস ইংলগু থেকে বাউরে রফতানি কর; 
ওয় । ১৮৫৭ সালে দেখা যায়, মেট ব্রিটিশ রফতানির এক-পঞ্চমাংশ হল 
লোহা তামা ও টিনের জিনিসপত্তর । ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে প্রধানত 
ভারতীয় রেলপথ নিমাণ ও জনকল্যাপকর ব্যবস্কাদির জন্য ত্রিটিশ মূলধন 

খ।টানে। তয়। ভারতীয় রেলপথের লোহার জিনিস সব ব্রিটেনই সরবরাত 

করে এবং 'ইগ্ডিয়। অফিস' এই সময় ৬:রতের রেল কো।ম্পানিগুলির 11508) 
/860'-এ পরিণত হয় ।৩৬ প্রাইস বলেন যে ১৮৫৬ সাল পঞন্ত ারত বছে 

ব্রিটশ যুলধন প্রধ।নত বাবহাধ পণাদ্রবোর আমদ!নি রফতানি, জায়গ। জমি 
গৃহসম্পত্তি কেনা এবং গুদামঘর তৈরির ক!জেই নিযু ছিল। ১৮৭২ সালের 

মধ্যে দেখা যায় প্রায় ৯ কোটি প।উগু ব্রিটিশ মূলধন ভারতবর্ষে খাটানে" 

হয়েছে।5৩ 

উনবিংশ শতাব্দীর গেখড়! থেকে টেকৃনে।লজিক।ল বিপ্লবের ফলে ইংলগ্ডের 

শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ক্রমিক বৃদ্ধি, পণ। রফতানি বৃদ্ধি এব* 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক, বিশেষ করে মধ্যভাগ থেকে, ব্রিটিশ মূলধনের 
স্ফীত ও বহির্মৃখী গতি, ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের বিকাশ ও প্রসার, এই সমস্ত 
এতিহাসিক ঘটনার মূলে হল ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্ট(দশ শতান্দীবাপী ব্রিটিশ 
বণিকশ্রেণীর বিদেশে প্রাথমিক মুলধন সঞ্চয় । উনবিংশ শত।ব্দীর এই 
ইতিহাসের মধ্যে ব্রিটিশ বণিকতন্ত্র ও বণিকশ্রেণীর অবস।ন এবং ব্রিটিশ ধনতন্ত 
ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের পরিচয় পাওয়া! যায় । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া 
থেকে, বিশেষ করে মধ্যভাগে, ভারতবর্ষে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্প'লির 
একাধিপত্যের অবসান এবং ত্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব বিস্ত/র এই কারণেই: 
অনিবাধ হয়ে ওঠে । এইসময় কোম্পানির আমলের ধ্বংস ও লঠতরাজের 
কাজ আরও দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হলেও, নতুন যুগের নি্নাণ ও পুনজ্ীবনের 


৬ বাংল!র নবক্তাগৃ্ি 


৪ কি:ছুট' শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নতুন যুগের নির্মাণ ও 
নবক্াগরণ“ অতান্ত মন্থরগতিতে তলেও নিশ্চিত শুরু ভয়, মধাভাগ থেকে 
ভণরতের অর্গনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চিহগুলি স্পষ্ট তর 
তয় ওঠ । অবশ্য 'নবজাগরণ' প্রধানত পাশ্চাত্তা ভাবস!ংঘঠতের আলোড়ন, 
এবর' সেই অ।লোডনও প্রধানত নগরকেন্দ্রিক নবাশিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত 
এলগীর এধোই গণগ্ডিবন্ধ ছিল । 

০০০০০ 


$ 


ন যুগের অর্থনৈতিণ রূপ 


ঠা 
*ংঞা 


8] 


পুজিপত্িদের একমত লক্ষ' তল ই'লগ্ডের কলক্'রখান!র ওসারের 
ভা টানি থেকে) ক!চমখল সণ্গ্রত কর' এব" হতলপ্রের যন্্রশিল্পজ' ত পিণ। 
ব্যরব জার গ্রাম থেকে নগর মঠ।নগর পযন্ত গড়ে শোলা। কাচামালের 
পাদনবৃদ্ধি এবং ব্রিটিশ পণাদ্রব্য চ!ল:নের সৃবিধার জন্য যানবাহনব্যবস্থার 
স্পা সণক্কারলাধন, রেলপথ নিম্নাণ ইত্যাদি হল ব্রিটিশ পু*জিপতিদের 
ধান কাজ । রেলপথ কয়লাখনি পটকল চ'-ব|গাঁন কফিবাগান ও নখল- 
ক্ষেতেই ব্রিটিশ মূলধন খাটানে। ঠল বেশি । এমন সব ক্ষেতে ব্রিটিশ মূলধন 
খট নে' হল যা আবাদ করলে সোনা ফলে অর্থাৎ মূলধন তে। ফ'পবেই, 
উপরন্ধ এুদশের কীচাশালে ব্রিটেনের লকারখান|রও উন্নতি ভবে । একটিলে 
"ই পাখি মারার সাম্রাজাবাদখ নীতির ফলে গারতবধে শ্রমশিল্পবিপ্নব ঘটল 
| ভ'রতের পুর।হন অর্থনৈতিক কাঠামে। লগ্ড৬ণ্ড করে ব্রিটিশ পুঁজি- 
পনি হর নতুন ষে শক্তি সঞ্চ1রিত করল তার স্বাভ।বিক বিকাশ ও পরিণতির 
পচ ভারাই আবার বাধ! সুষ্টি করল। শ্ারতের বণিকশ্রেণী, ভরতের 
বিস্তং ধনিকশ্রেণ'কে ব্রিটিশ ধনিকরাই সচেতন করল, নতুন ধনতান্ত্রিক যুগের 
মাত্র তাদের দীক্ষিত করল, পুর!তন প্রাকারবেষ্টিত নগর ও আত্মকেন্দ্িক 
গ্র'ম্যসমাক্তের সণকীর্ণ সীমানা! থেকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে নতুন 
যন্ত্রযুকগর মুখোমুখি তাদের দাড করিয়ে দিল, তারপর পদে পদে তাদ্রে 
অগ্রগতি ও আধিপত্য বিস্তারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করই ৬ল তাদের 
অন্যভম লক্ষ্য । কিন্কু তাহলেও ত্রিটিশ ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দান হল, 
প্র চন ভাবুত'য় সামন্তপ্রথার ঠিত শিথিল করে দিয়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে 
নহুন ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুকূল বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি কর । মার্কস 
বল্পেছেন : ৩৮ 
ব্রিটশ বুজয়াশ্রেণী যা) করছত বাধ্য হবে তাতে জনসাধারণের সামাক্তিক 


(প্র. 


& 
নম 


২ রর 


রে 


নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা ২৭ 


হরবন্্ার বংস্তব উন্নতি বা মুক্তি সম্ভব হতে প!রে ন|। তর জন্য অর্থনৈতিক 
উংপাঁদনশক্তি রূদ্ধির প্রয়োজন এবং শুধু বৃদ্ধিও নয়, সেই উংপ1দনশক্তি 
জনস:ধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু তাহলেও ত্রিটিশ 
বৃর্তে ক্াশ্রেণী য। করতে ব!ধা হবে তাতে আর কিছু ন। হোক, এই উন্নতি 
এক্তি ও শক্তিবৃদ্ধির বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হবেই । ইতিহাসে কোথাও কি 
হর্জোয়াশ্রেণী এর ৯1ইতে বেশি কিছু করতে পেরেছে 2, 
রিটিশ বুর্জোয় শ্রেণী ভারতবর্ষে যে নতুন সমজবাবস্থার বীজ ছড়িশ্দি দিতে 
ল ধা তবে চারিদিকে তর পরিপূর্ণ প্রকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব হবে 
যখন ইংলগ্ের মভ্তরশ্রেণী রাঈক্ষমত। দখল করবে, অথবা যখন ভারতের 
ঈনস'ধারণ নিছের' সংগ্রাম করে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত তবে। 
27৮০ বুশের এই যে 27866109] 01011071595 এবং 179%/ 01907111501 
রে কথা মার্কস বলেছেন ত। আরও চঈমংকারঙাঁৰে তিনি ব্যাখা! 
করেততন ভারতবষে ব্রিটিশ মালিকশ্রেণীর রেলপথ নিম!ণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ 
পুচতচ্গ , মার্কস পরিঙ্ক!র করে ললেছেন : ৩ 
আনি জানি, ভ্রিতশ নিলমালিক্রেণী (1711109080৮ ) ভারতে রেলপথ 
নির্স।ণে উদষাগণ হয়েছে যাতে তাদের কলকারখান।র জন্য তুলে। ও অন্যা!গ্য 
বি মাল সরবরাতের স্ববিধ। হয়। কিন্তু একবার কোনে। দেশের মধ্যে 
[লব'তনবাবস্থায় যদি যন্ত্রদানবের অ।বিভাব হয় এবং সেদেশে লোহা ও 
উন প্রন্কুর পরিমাণে মজুত থাকে, তাঠলে সাধা কার যে তার 
অগ্রগতির পথে বাধ। সৃষ্টি করে ? বির।ট একটা দেশের ভিতরে যদি সব 
মঞ্চল'র মতন রেলপথ নিমাণ কর! হয় তাহলে বাধা হয়ে সেই রেলপথ 
চাল র'খ'র প্রয়োজনে সেদেশে ষন্বচালিত কলক!রখানা'ও গড়ে তুলতে 
ততুব | হার সঙ্গে অনিবাধ নিয়মে এমন সব ক!রখানাও গড়ে উঠবে, এমন 
সব শ্রমশিলে যন্ত্রশক্তি প্রয়ে!গ করতে হবে, যার সঙ্গে রেলপথের কোনো 
গুতাক্ষ সম্পককও থাকবে না। স্বতর।ং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে 
যে রেপপথ শু রতী'য় শ্রমশিল্পযুগের অগ্রদুত***রেলপথ বিস্ত!রের জন্য 
ষেলব আএনিব শ্রমশিল্পের বিকাশ হবে তর অ।ঘাতে ৬এ!রতের অগ্রগতির 
প্র অন্থরায়গুলি একে একে দূর ইয়ে যাবে, ভারতের বর্ণগৌডামি, 
গ্রামমমাজের জড়তা, কৃপনণ্ডূুক্রৃত্তি সব ভেঙে যাবে । 
নি'শ শতাব্দীর মধাভাঁগে কার্জ মার্কস সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় 
সম'ক্বাবস্থার অগ্রগতির ধারা সন্বন্ধে ষে ভবিষ্যথাণী করে গিয়েছিলেন ত। 
সম্পৃন দত না হলেও, একেবারে মিথ) হয়নি । নতুন যুগে ভারতের সামাজিক 


1) 


21) 


২৮ বাংলার নবজাগৃতি 


প্রগতির যে 'বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি”, নতুন উপাদান, ও নতুন কীজ্ত' বপনের কথা? 
মার্কস বলেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর গে!ড়। থেকে অথনৈতিক ও অন্যান্ত 
ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়। গেছে। 

ত্রিটিশমুগে বণিকতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দিকে ভারতের অর্থনৈতিক ঝোকের কথা 
অস্বীকার কর] ভল। নতুন যুগের এই নতুন ফোক, নতুন গতিই হল বৈপ্লবিক" 
রেলপথ তৈরি হব।র পর উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে আধনিক 
কলক।রখান।র সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে 
বাংলাদেশে হুগলি জেল!র শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজের কল তৈরি হয় । ১৮২০ 
সালে রানীগঞ্জে প্রথম কয়ল।খনি খোঁড়ার পর প্রায় বিশ বছরের মধো আর 
কোনে। নতুন খনি খেঁড়া হয় না। ইস্ট ইপ্ডিয়া রেলপথ তৈরির সময় “থকে 
খনির সংখ্যা বাড়তে থ।কে । ১৮৭৯-৮০ সালের মধো রানীগঞ্জে ও ত।র 
আশেপাশে প্রায় ৫৬টি কয়লাখনিতে কাজ শুরু হয় । ১৮৭২-৭৩ সালে বোম্বাই 
প্রদেশে ১৮টি এবং বাংল।য় ২টি কাপড়ের কল তৈরি হয়। পাটচ!ষ ও প'টশিল্প 
ব।ংলাদেশেরই একচেটিয়! ছিল বলা চলে । ১৮৫৪ সালে আধুনিক যন্ত্রের 
সাহায্যে পাটশিল্প আরম্ভ হয়নি। এ বংসরে জনৈক মিঃ অক্ল্যাণ্ড প্রথম 
পাটের কল নিমাণ করেন শ্রীরামপুরে । ১৮৮২ সালের মধ্যে ভ।রতবর্ষে ২০টি 
পাটের কল তৈরি হয়, তার মধ্যে ৯৮টি হয় বাংলাদেশে এবং এই ১৮টির মধ্যে 
১৭টি কলিকাতার উপকণ্ঠে । আসামে চ।বাগানের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৬ সালের 
মধ্যে । গুজরাট ও পশ্চিমভারতে আগে নীলচাষ তত অফ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষে তার অবনতি ঘটে । ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানি এই নীলচাষের পুন:প্রবতন 
করে ৰাঙলাদেশে । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাঙলাদেশে পুপণোদ্যমে 
নীলচাষ আরম্ভ হয় এবং মধ্যভাগে ষথেষ্ট পরিমাণে নীল রুফত'নি হতে 
থাকে । রেলপথ নিমাণের পর ভারতের সবত্ত যে আধুনিক কলকারখান! ও 
খনির গুসর হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায় : ৪১ 


ভারতের কলকারখান। খনি ও মজুরসংখা। 


১৮৭৯০৮৩ ৯ ৮৮ ৪১৪১০ ও ৪০৪৮৫ ৬. 
কাপড়ের কল 
মিলের সংখা! ১ 7৮ ভি ১৯৪ 
মজরের সংখা! : ৩৯১? ৩৭ ৯৯৪২২ ৪ ১৫৬১৫ ৫ 
পাটের কল 
মিলের সংখা); ২২ বা সি 


মজুরের সংখ্যা £ ২৭৪৯৪ ৬১৭৩৯ ১১৪ ৩৯৫ 


নবজ [গুতিকেন্দ্র কলিকাত। ২৯ 


কয়লার খনি 
খনির সংখা ৫৬ (বাঙলাদেশের রানীগঞ্জ ও ভার পার্বতী অঞ্চলে ) 
মক্ুতরির সংখা £ ২২৪৭৪ (১৮৮৫ সাল) 


ইংলশু ও এরতবর্ষ থেকে শিল্পজাত পণাদ্রব্য ও কীাচাম।লের আমদ!নি 
রফতানির হ্রাসবৃদ্ধি থেকে ভারতের নতুন অর্থনৈতিক প্রথার ধোকু. ও 
স্পষ্টভ(বে ধর? পড়ে : 


ভ'রতে শিল্পজ্ঞাত পণাদ্রবা ও ক!চামালের আমদানি-রফতানি 


১৮৭৯ ১৮৯২ ১৯০৭ 
শিল্পজ'ত পণাদ্রব্য 
উবার তিঙ্াব 
্সণ্মদানি ১৯৭৮৬1১৬৮৭২ ৩৬১১২৩১১৮২৭ ৬৯৮১৮৯৫৪০০৪ 
রফ তানি হু 15৪৭৮৭১৩৭৭১ ১৬৪,১২৪ ৭১৫৬৩ ৩৯২১৯৮১)০০০ 
কাচামাল 
টাকার হিম।ব 
আমদানি: ১৬৭১/1৫)৮৩৭ ২৬৩১৮১৮১৪৩১ ?৯৯,৬৬৮৪৩৭৪ 
বফ-তানি; ৫৯৬১৭২৭১৯৯১ ৮?৫,২০৯১৪৯৯ ১১৪ ১১২৩১১৪৩৫ 


উনবিংশ শত।ব্ীতে কয়লাখনি রেলপথ চাব।গন পাটকল কাপড়ের কল 
ইত্যাদি বেশি তৈরি হয় এবং সবক্ষেত্রে প্রধানত ব্রিটিশ মূলধনই নিযুক্ত হয়। 
কিন্তু তাহলেও ভারতবর্ষে যে শ্রমশিল্পের বিকাশ হচ্ছে, বিশেষ করে রেলপথ 
নিমাণের পর, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থ!কে না। এই সময় থেকে 
ভারতের অর্থনৈতিক গতি বণিকতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের দিকে বেশ স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । কিন্তু এই গতি ব্যাহত হয় ব্রিটিশের স্বার্থে এবং তার সামাজিক প্রতি- 
ক্রিয়? ক্রমে নবজাগরণের ব্যর্থতায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ।* 


মহানগর অভিমুখে যাত্রা 


রেলপথ ও যানবাহনের প্রসারের ফলে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষ সংহত ও 
কেন্দ্রীভূত হয় । শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কারুশিল্প ও কুটারশিল্প 
উৎখাত হয়ে যাঁয়। কারুশিল্পী ও কারিগরদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়, উৎপাদনের 


* সংযেংজিত অধ্যায় 'বাংলার নবজাগরণ : সমীক্ষা ও সমালোচন।? পঠিতবা। 


৩০ বাংলার নবজগৃতি 


যন্ত্রপাতির উপর কর্তৃতু বা ব্যক্তিস্বাধীনত। তাদের আর থাঁকে না, সামান্য 
পুজিতে আর কুলোয় ন।। তার ফলে তারা বণিক ও ধনিকত্রেণীর অধীনে 
বেতনত্বক মজুরশ্রেণীতে পরিণত হতে থ।কে ।৪২ এই সঙ্গে গোমস্ত। কেরানী 
ব্যাপারী দালাল প্রভৃতি নিয়ে এক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভ!ব হয়। 
শ্রমশিল্প ও যানবাহনকেন্দ্রে নতুন শিল্পনগর গড়ে ওঠে । প্রাচীন মধ্যমুশীয় 
“বশ প্টাউনের” জাঁকজমক ক্রমে ম্লান হয়ে যায়। শিল্পকেন্দ্রে ও যানবাতন- 
কেন্দ্রে ষে নতুন শহর ও মহানগর গড়ে ওঠে সেইদিকেই যাত্রী করতে থাকে 
নতুন বণিক ও ধনিকশ্রেণী, নতুন মধ্যবিত্ত ও মজুরশ্রেণী। আগ্রা আমেদ!বাদ 
লক্ষ ঢাকা মুশিদ।বাদ প্রভৃতি মধ্যযুগের নগরগুলির প্রভাব ও আকর্ষণ কদতে 
থাকে । আমেদাবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :৪ ৩ 
আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম, চলতি ইতিহাস থেমে হিয়েছে, 
দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো-ঘরোয়ানা | তার সাবেক দিনগুলে! 
যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নিচে পৌত। । আমার মনের মধ্যে থম 
আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষ।ণ এর গল্পের | 
সে আজ কত শত বংসরের কথ।। নহবতখান।য় বাজছে রোশনতটকি, 
দিনরাত্রে অষ্$ প্রহরের র।গিণীতে ; রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের 
শব্দ উঠছে ; ঘোড়-সওয়।র তুকি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, ত তদের 
বর্শার ফলায় রোদ ঝকৃঝকিয়ে । বাদশ।হি দরবারের চারদিকে চলেছে 
সর্বনেশে কানাকানি ফুস্ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হ!তে 
হাবসি খোজার পাহারা দিচ্ছে । বেগমদের হামামে ছুটছে গোল ব-লের 
ফোয়ারা, উঠছে বাঁজুবন্ধ-ক1কনের বন্ঝন।নি। আজ স্থির দাড়িয়ে 
শাহিবাগ, ভুলে-ষাওয়] গল্পের মতে।-তার চ।রদিকে কোথাও নেই সেই 
রঙ, সেই সব ধ্বনি-_শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়। রাত্রি । 
'পুরে!নো ইতিহ।স ছিল তার হাড়গুলে। বের করে ; তার মাথার খুলিটা জাছে, 
মুকুট নেই।” একথা শুধু পুরাতন আমেদাবাদ সম্বন্ধে যেমন সত্য, অন্থা নয 
মধ্যযুগের “কোর্ট-টাউন, সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। নতুন যুগের স্বর্গপুরী হল 
শিল্পনগর শহর মহানগর । মহানগরেই দেশবিদেশের লোকসমাগম হয়, 
মহানগরেই কাজকর্মের অফুরন্ত সুযোগ পাওয়! যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষ।- 
দীক্ষা চাকুরী মোসাহছেবি সব কিছুর প্রশস্ত ক্ষেত্র মহানগর | তাই মহানগর 
অভিমুখে এম্বর্ ধনসম্পদ ও মুনাফাবৃদ্ধির লোভে বণিক ও ধনিকরা যাত্র| 
করে, স্বযোগসন্ধানী ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিত্তর! ভাগাবান হবার আশ'য় আর 
হতভাগ্য ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক ও কারিগরের দিনমজজবরির আশায়, জবন- 


নবজাগৃতিকেন্্র কলিক|ত। ৩১ 


ধারণের তাগিদে ভিড় করে মহানগরে । কলিকাতা বোম্বাই মাদ্র'ক্ত করাচী 
কানপুর জ।মসেদপুর প্রভৃতি নতুন যুগের শিল্পনগর শহর ও মহানগরের দ্রুত 
বিকাশ হয়, জনসংখা।র ক্রমবর্ধমান চাপে নগরপরিকল্পনারও পরিব্ন শুরু 
তয় । এফুগের রাস্তার ধারে সাইনবেোর়্ে বিজ্ঞ।পন দেওয়ার রীতি যদি বিগত 
শতাব্বীতেও থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তখন এরকম বিজ্ঞাপন দেশের ভিতবে 
নানাস্তানে দেখা যেত :৪৪ ৪৮ 'রপ 


মহাণগরে যাও 


পা সিকি 
|: 


পাবে 


% 
ং 


ত1/ 


ঝোঁ? 
/ও! 


মন বে 


উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে যেসব শিগ্পনগর গড়ে উঠেছিল সেগুলি: 
চর্লস ডিকেন্স তীর 'ত।উ টাইম্স' গ্রন্থে কোক টাউন" বলে বর্ণনা করেছেন ' 
এজেল্মও এইসব শিল্পনগরের নিখুঁত চিত্র একেছেন। লুইস মামফোছে 
লিখেছেন :৪? 
১৮২০ থেকে ১৯০০ স!লের মধ্যে নতুন শক্তি ও সঙ্গতি নিয়ে যেসব শহব 
গড়ে উঠল সেগুলো ঠিক যেন মুদ্ধক্ষেত্রের মতন । শক্তি ও সঙ্গতি অনুয য়" 
তাদের বিক!শ ঠল। শিল্পপতি ব্যাঙ্কার ও নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবকরাই 
হলেন নতুন শহরের হত।কতাবিধাতা। তাদেরই তাগিদে “কোক টাউনের' 
প্রসার হল। ইয়ে।রোপের প্রায় প্রত্যেকটি শহরে এই সময় কোঁক-টাউনের 
বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । এই যে নতুন নগরপত্তন হল এর রাজ- 
নৈতিক স্তৃস্ত হল প্রধানত তিনটি £ পুরাতন গিল্ডগুলির ধ্বংসম্তুপের দধে' 
নতুন মজুরশ্রেণীর জীবন ও জীবিকার নিরাপত্ত। নষ্ট করা পণাদ্রব্য ও 
মেহনত বেচাকেনার বাজার তৈরি করা, কীচামাল সংগ্রহের জন্য বাইরে 
উপনিবেশ দখল কর। এবং সেখানে উদ্বৃত্ত পণ্দ্রব্য বিক্রি করা । নতুন 
নগরের অর্থনৈতিক স্তস্ত হল কয়লাখনি লোহা! আর স্টাম ইঞ্জিন । 
মামৃফোর্ড যকে রাজনৈতিক ভিত্তি বলেছেন সাধারণভাবে সেটাকেই অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তি বল! যায় এবং তার অর্থনৈতিক ভিতি হল টেকনিক!ল ভিন্ভি । 
এই হল নতুন শ্রমশিল্পমুগের অর্থনৈতিক সংগঠন এবং তারই বহিরন্ত হল 
কোক-টাউন। ইয়োরোপের মতন আমাদের দেশে এইভাবে কোক-ট উনের 
উত্তব হয়নি । বণিক ও ধনিকমুগের সন্ধিক্ষণের নগরই এদেশে গড়ে উঠেছে । 


১১ বাংল!র নবজ।গৃতি 


বিংশ শতাবীর দ্বিতীয় দশকে অর্থ।ং প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখা যায়, 
এদেশের শিল্পনগরগুলি ইয়োরে পীয় কোঁক-টাউনের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে? 
অধ্যাপক গেডেস যাকে ০৬12 2££589065+ ব! ৭০০01001৮86100” নাম 
দিয়েছেন, সেরকম 'শ!খনগরসমষ্টি মহানগর কেন্দ্র করে এদেশেও ধীরে ধীরে 
গড়ে উঠছে দেখ! যায় ।৪৬ কাচালোহ] ও কয়লাখনির কেন্দ্রে গুরুশিল্পের 
বিকীপ ছওয়। স্বাভাবিক এবং তার জন্য বন্দর ও যানব।হনকেন্দ্র কাছাকাছি 
থণ্ক' প্রয়োজন। ভবিষ্কতে বিহারের কয়লাখনি ও খনিজ লোহার কেন্দ্রে 
ক্রামসেদপুরের মতন ০081-1101. 001007)80015-এর প্রন্র সম্ভাবনা] দেখা- 
দেয় । কিন্তু জ!মসেদপুরেরও প্রধান বন্দর হল কলিকাতা । তাছাড়া রানীগঞ্জ 
আসানসে!ল কুল্টি বানপুর কেন্দ্র করে বাংলাদেশেও শক্তিশালী “কনাবে- 
শন্সের' সম্ভাবনা দেখ! দেয়। কলিকাতা থেকে হ!ওড়| হুগলি বর্ধম।ন 
মানভূম লিংভৃম পর্যস্ত অত্যন্ত শক্তিশালী জনবহুল কয়ল|-লোঠ।-উপনগরসমফ্ট 
ষে অদূর 5বিষ্যতেই গড়ে উঠবে তাও বোঝা যায় 18৭ 


বাংলার এতিহাসিক ভূমিকা । কলিকাতার প্রাধান্য 


নতুন শ্রমশিল্পের যুগে বাংলার এতিহ!সিক ভূমিকা এবং বাংল।র নতুন রাজধানী 
কলিকাতা মহানগরের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কলিকাতার প্রাধান্যের 
জগ্যই বাংলার গ্র।ধান্য । অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কলিক।তার দুনিবার 
অগ্রগতি বাংলার অগ্রগতির লক্ষণ বলে গণ্য । নতুন যুগের এতিহাসিক নব- 
জাগরণের নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্য নিঃসন্দেহে কলিকাতার, তাই 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবজাগৃতির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বাংলার । 

উইলিয়াম হান্টার বলেছিলেন : প্রথম থেকে বাংলাই ছিল ভারতের 
কামধেনু। অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশ থেকেই অর্থশোষণ করত ।' মোগলযুগে 
'ষ'? সত্য ছিল, কোম্প।নির আমলে বা ব্রিটিশযুগে তা মিথ্যা হয়নি । ব্রিটিশ 
বণিক ও ধনিকশ্রেণীর ধ্বংসাত্মক ভূমিকা অভিনয়ের সবশ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চ 
স্থিল বাংলদেশ । সৃতরাং অন্যদিকে তার গঠন উদ্যমের বিকাশও বাংলাদেশে 
সধপ্রথম হয়েছে এবং ব্যাপকভাবেই হয়েছে । কলকারখান। কয়লাখনি রেলপথ 
বন্দর এবং সবার উপরে “মহানগর” গঠনের কাজ বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম শুরু 
হয়েছে বললে ভুল হয় না। কলিকাত! তথা বাংলার অর্থনৈতিক প্রাধান্য 
অস্টাদশ শতাব্দী থেকেই নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বল! চলে । কোম্পানির 


নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা ৩৩ 


আমলের প্রথম যুগের "মার্কেন্টাইল হাউস' ও “এজেন্সি হাউসগুলি, 
কঙলিকাতাতেই প্রতিষ্টিত হয় বেশি :৪৮ 


ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল হাউসের সংখা! 
(১৮৩৭ সাল পর্ধস্ত ) 
কলিক!তা £ ৬২ সিঙ্গাপুর £ ১৫ পেনাঙ £ ২ 
বোম্বাই 2 ১৭ মাত্রাজ $ ১০ ক্যাপ্টণ ১ ১১ 


(কোম্পানির আমলে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করে রামচন্দ্র 
রাও যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায়, ১৭৭০ থেকে ১৮৩০ 
সালের মধ্যে একমাত্র কলিকাতাতেই ১১টি ব্যাঙ্ক প্রতিঠিত হয়। এই 
ব্যাঙ্কগুলির অন্য কোথাও শাখা প্রতিষ্ঠান ছিল ন।, কলিকাতা'তেই ব্যাঙ্কিঙের 
সব কাজকর্ম কর! হত । এ ছাড়া ১৮৪৬ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে লগ্ডনের 
৯টি ব্যাঙ্কের শাখা এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৭টি ব্যাঙ্কের শাখা (১৮৩৩- 
১৮৪৬ ) কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ।*৯ এই ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠ৷ থেকে কলিকাতার 
'তথ1 বাংলার অর্থনৈতিক প্রাধান্য বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। আজ 
থেকে নয়, উনবিংশ শতাবী থেকেই বাংলার বাইরের অবাঙ।লীদের এবং 
ভারতের বাইরের অভারতীয়দের সর্বপ্রধান অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র হয় 
কলিকাত।। 
কলিকাতা! “01805 নয়, 01081005-017600607 ০1191006-616065-ও 
নয়। তা যেনয় তা হান্টার সাহেব ব্যাখ্যা করে বলেছেন :৫* 
বাণিজ্যের বির।ট কেন্দ্র অনিবাধ এতিহ!সিক তাগিদে গড়ে ওঠে. কোন 
স্বেচ্ছাচারী শাসকের খামখেয়ালে তা গড়ে ওঠে না । এই গড়ে তোলার 
দায়িত্ব রীতিমত কঠিন, এত কঠিন যে আমাদের আগে পতৃগীজ ডাচ 
ফরাসী সকলেই ভারতবর্ষে এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, একমাত্র 
আমর] ইংরেজবাই সর্বপ্রথম সফল হয়েছি । আমাদের আগে এই বিশাল 
ধশ্বর্ষশালী সাআজ্যের শাসকরূপে যেসব জাতির আবির্ভাব হয়েছে 
তাদের মত আমরা আসিনি । আমর হিন্দ্রদের মত মন্দির অথবা 
মুসলমানদের মত প্রাসাদ মস্জিদ আর কবরখান। নিমাণের দিকে 
নজর দিইনি, মারাঠাদের মত দুর্গ কিংবা পতুর্গীজদের মত গির্জাও 
গড়িনি। আমর! এসেছি আধুনিক নগরনিমাণের জন্য । একাজে আমাদের 
যোগ্যতা ও প্রতিভ] যে অতুলনীয় তা আধুনিক শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্রে 
আমাদের মহানগর নিম্লাণের সাফল্যে প্রমাণিত হয়। আমাদের 
মহানগর নিম্মাণের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই ভারতবর্ষে নতুন 
শ্রমশিল্প-যুগের সৃচন। হয়েছে । 
৬ 


৩৪ বাংলার নবজগুতি 


কলিক।তার ক্রমবিকাঁশের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের 
অর্থনৈতিক ও সাম।জিক প্রগতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জলাভূমি জঙ্গল 
ও গ্রাম থেকে কিভ।বে কলিকাত। ধীরে ধীরে আধুনিক শহর ও মহানগরের 
রূপ ধারণ করেছে সে-কাহিনী বলার কোন প্রয়োজন নেই এখানে । রেভারেগু 
লঙ সাহেব বলেন, সে-কাহিনী নাকি লগুনের ইণ্তিয়। ভাউসে পযতে রক্ষিত প্রায় 
শ্রকর্পক্ষ খণ্ড সরকারী নথিপতুরের মধ্যে সবিস্তরে লেখা আছে ।«১ মানুষের 
জৈবিক ক্রমবিক।শের কাহিনীর মত কলিকাত।র ক্রমবিকাঁশের কাহিনীও 
সুদীর্ঘ । এখানে তা আলোচন। কর! অনবশ্যক। কলিকাতার আধুনিক 
মহানাগরিক পূপের বিকাশের ধারাই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি | * 

নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ চক্রদ্বীপ €( চাকদহ) খড়াদ্বীপ (খডদহ ) আংডিয়াদ্বীপ 
(আডিয়াদহ ) শৃগালদ্বীপ (শিয়|লদহ ) ইত্যাদি নামের শেষে যে “দ্বীপ? এবং 
'দহ, আছে তা থেকেই বোঝা যায়, চবিবিশপরগণা খুলনা যশোহর সেক!লে 
(সপ্তম শ্রীস্টান্দেও ) নিচু জলাভূমি ছিল। গঙ্গা! পলিমাটি ঢেলে ঢেলে 
জলাডোব1 ভরাট করেছে, নিম্মভূমি উচ্চ করেছে, ত।র ফলে লে।কজনের 
বসবাস বেড়েছে । গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ গড়ে উঠেছে, কলিকাত। গোবিন্দপুর 
সুত!নুটি ইত্যাদি । এইসব গ্রামে জেলে কুমোর কলু ছুতোর কাসারি শীখারি 
প্রভৃতি কারিগর ও কারুশিলীদের বাস ছিল। অ|জও তার পুরনে। স্মৃতি 
জেলিয়াপাড়। ছুতো।রপাড়া কুমোরটুলি কলুটোল। কীস।রিপ।ড়া শশাখারিপাড়া 
ইত্যাদি নামগুলি বহন করছে। ইংরেজরা আসার আগে, পলাশীর যুদ্ধের 
পরে, কলিকাতার অনেক প্রাচীন বনেদী বংশের অ।দিপুরুষের। এইসব অঞ্চলে 
বসবাস আরম্ভ করেন। তার মধ্যে বড়বাজ।র ও চোরবাগানের বনেদী 
মল্লিকবংশের প্রতিষ্ঠাতা, রাজা সুখময় রায়, রামদুলীল দে, মতিলাল শীলের 


* চার্লস বৃখ, রাউন্ট্, প্রমুখ পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞ!নীদের মত এদেশেও কলিকাতা 
বোন্বই প্রভৃতি মহানগরের 90০18] 907%6% করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ তা না হলে দেশের 
সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ঠাগুলি যথার্থরূপে উপলব্ধি কর সম্ভব হবে না। 
কলিরাতার অস্বাভাবিক জনসংহতি এবং অবৈজ্ঞানিক নগরপরিবল্পনার জন্য যে ব'সস্কান- 
সংকট ও স্বাঙযসমহ্য। দেখ। দিয়েছে, নানা শ্রেণীর (বিশেষ করে মধ্যবিতশ্রেণীর) যে অর্থনৈতিক 
সংকট গভীর হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে বাংলার জাতীয় জীবনের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট 
অবিচ্ছেদ্গুভাবে জড়িত । (১৯৪৮) 

কলকাতা শহরের সার্ভে সম্প্রতি কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু এই সমস্তাসংকূল মহানগরের 
অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার বহুমুখী লাভে, প্রন্কৃত 
সমাজবিজ্ঞানীর দিতে, আজও করা হয়নি। অথচ কলকাতার সংকট আজ সবভারতীফক 
সমত্যারূপে প্রকট হয়ে উঠেছে । (১৯৭৮) 


নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাত। ৩৫ 


পূর্বপুরুষেরা, জোড়াসাকোর ঠাকুর-পরিবার, শোভাবাজারের দেব-পরিবার, 
বাগবাজারের কালিপ্রসন্ন সিংহ ও গোকুল মিত্রের আদিপুরুষর। অন্যতম । 

আমিরাবাদ, কলিকাত। প্রভৃতি পরগণার প্রভাবপ্রতিপতিশালী জমিদ!র 
তখন লক্ষ্মীকাস্ত গঙ্গে!পাধ্যায়ের (মজুমদার, রায় চৌধুরী ) বংশধর মনোহর 
রায়, মনোহর সিংহ । ১৬৯৮ সালে নবাবের কাছ থেকে ফর্মান পাবার পর 
ইংরেজরা এই জমিদ!রদের কাছ থেকেই এই গ্রামগুলি বাৎসরিক খাঞ্জন।ধঁ' 
লীজ নেয়।৫১ তারপর জলাজঙ্গল বাগান কেটে ইংরেজদের দুর্গ বসতি অফিস 
আদালত স্কুল কলেজ গড়ে উঠতে থাকে । লটারী কমিটির টাকায় রাস্তাঘাট 
ট্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে দেশের বনেদী জমিদার, ইংরেজদের 
এদেশী বেনিয়ান মুৎসদ্দী ও রাঁজকম্মচাঁরীরা, ধনী ব্যবসায়ী ও বণিকরা 
সুতানুটি কলিক।ত। গোবিন্দপুরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। রাজ! 
রাজবল্লভ, মহার।জ। নন্দকুমারের পুত্র মহারাজা গুরুদাস (সুতানুটি ), 
মহার।জ। নবকৃঞ্ণ বাহাদুর ( শোঙ|বাজার ), অমিটাদ (অমিট।দের বিখ্যাত 
ব।গ।ন এখনও হাল্সিবাগান নামে খ্যাত), মহীশুর ও অযোধ্যার নবাব 
পরিব।র (টালিগঞ্জ ও মেটিয়।বুরুজ), আন্দুল রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাত৷ গব্নর 
ভান্সিটার্টের বেনিয়ান দেওয়ান রামচরণ, হুইলার সাহেবের দেওয়ান 
দর্পনারায়ণ ঠাকুর (পাথুরিয়1ঘ1ট1), দেওয়ান গঙ্গগেবিন্দ সিং এবং ওয়ারেন 
হেন্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাঁরু (জোড়াসাকো ), রাজা রাজেন্্রল!ল মিত্রের 
পূর্বপুরুষ রাজ। পাতান্বর মিত্র, মুন্শী সদরুদ্দীন (মেছুয়াবাজার ), বাৰু 
বৈষঞ্ণবচরণ শেঠ, গৌরী সেন ('লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন ) ইত্যাদি ধনিক 
ব্যবসায়ীর! €( বড়বাজ।র ) কলিকাত।র বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। 
এদের অর্থে ও সামর্থ্যে এবং ইংরেজদের প্রয়োজনে কলিকাত'র শ্রীবৃদ্ধি ও 
সামাজিক উন্নতি হয়। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব।ংলার সামাজিক ও সাংস্কতিক আন্দোলনের নবযুগ- 
প্রবতকদের সকলেরই প্রধান কর্মকেন্ত্র কলিক1ত1 শহর অথব! শহরতলী । 
ক্লাইভ স্্্ট, হেস্টিংস স্্রীট, ডালহৌসি স্কোয়ার, কর্নওয়ালিস সীট, ভ্যান্সিটার্ট 
রো, ওয়েলেস্লি স্ট্রাট ইত্যাদির পাশাপাশি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাধাকাত্ত 
দেব, দ্বারকানথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ 
মুগনেতাদের নামের রাস্তাগুলিও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের 
পরিচয় দিচ্ছে। কলিকাত| অবশ্য তখনও এযুগের মহানগরের কর্মচঞ্চল 
ব্যস্তবাগীশ মুতি ধারণ করেনি । 

শহরে ছ্যাকৃরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির 


৩৬ বাংলার নবজাগৃতি 


চারুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে । না ছিল ট্রাম, না ছিল 
বাস, না ছিল মোটর গাড়ি । তখন কাজের এত বেশি হাস-ফাসানি ছিল 
না, রয়ে বসে দিন চলত । বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে 
নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের 
গাড়িতে । ধার! ছিলেন টাকাওয়ালা তাদের গাড়ি ছিল তকমা আকা, 
চীমড়ার আধঘোমট1-ওয়াল1, কোচবাক্সে কোচমাঁন বসত মাথায় পাগড়ি 
হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর-বাধা, হেইয়ো শবে 
চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে । মেয়েদের বাইরে যাওয়া- 
আস ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল 
ভারি লজ্জা! ।৫৩ 

এ হৃল রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলার' কলিকাতার বর্ণনা, অর্থীং উনবিংশ 

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলিকাতার রূপ । নতুন যুগের প্রতিমূতি কলিকাতা 

তখনও পুরোপুরি নয় । কলিকাতা তখন মুগসন্ধিক্ষণের কলিকাতা ।* 


নবদ্বীপ-মুশিদাবাদ থেকে কলিকাতা 


রাজমহল গৌড় নবদ্বীপ ঢাকা মুশিদাবাদ কলিকাঁত।-_-বাংলার রাজধানী । 
উনবিংশ শতাঁবীর কলিকাতা যুগসন্ধিক্ষণের কলিকাতা, সেকালের “মাথার 
খুলিট।' তখনও সে বহন করছে, কিন্তু মুকুট পরে আসছে একাল, নতুন বিজ্ঞান 
আর যন্ত্রের যুগ, তার পায়ের শব শোনা যাচ্ছে চারিদিকে । নবদ্বীপ 
মুশিদাবাদ থেকে রেলপথে কলিকাতা খুব বেশি দূর নয়, কিন্তু যুগের দুরত্ব 
অনেক । নবদ্বীপ যদি বাংলার 'অক্সফোর্ড' হয় তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর 
কলিকাত। নিঃসন্দেহে বাংলার “ফ্লোরেন্স”, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
নবজাগরণ-কেন্দ্র। টোল-চতুষ্পাসর মুগ, নব্যন্তায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ, রঘুনাথ 
শিরে।মণি ও স্মার্ত রঘুনন্দনের মুগ অন্তমিত। নতুন বিজ্ঞানের যুগ, বৈজ্ঞানিক 
জীবনাদর্শ ও সংস্কারমুক্তির যুগ, অবাধ অর্থনৈতিক ও মানসিক মুক্তির মুগ 
উদীয়মান । “ছেলেবেলায়' রবীন্দ্রনাথ য। বলেছেন তা মিথ্যা নয় ১৫৪ 
তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফ'ত ঘটেছে একথা স্পষ্ট 


* এবিষয়ে আমি আমার বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা গ্রন্থে (১৯৬৯) 
সবিজ্তাবরে আলোচন! করেছি। (১৯৭৮) 


নবজাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা ৩৭ 


বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই, আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে 

মানুষের অনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের ।""'অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার 

আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে ব্রন্গদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের 

কাণিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে, সেখানে এঠো 

আমের আঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেেঁড়াষ্ট্ড়ি। 

সেকালের নবদ্বীপের মহিম। বর্ণনা করেছেন বাংলার বৈষ্ণব কবির! : 

নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভূুবনে নাই, রি 
যাহে অবতীর্ণ হল! চৈতন্য গৌসাই'। 


নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বণিতে পারে, 
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্রান করে। 
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ, 
সরম্বতী দুর্টিপাতে সবে মহাদক্ষ | 

সবে মহ! অধ্য।পক করি গর্বব ধরে, 
বালকেও ভ্টাচাধ সনে কক্ষ। করে। 
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়, 
নবদ্বীপে পড়ি সেই বিদ্যারস পায়। 

_-চৈতন্য ভাগবত (আদি) 
এমুগের কবির? অসংখ্য কবিত। লিখবেন কলিকাত। মহ!নগর সন্বদ্ধে। তারাও 
বলবেন “কলিকাতা হেন” মহানগর ভারতবর্ষে নেই, যেখানে রামমোহন 
দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগর ম1ইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রন।থ সকলেই অবতীর্ণ হয়েছেন । 
যেখানে গঙ্গাঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক আজও হয়ত শ্লান করে, কিন্ত লক্ষ লক্ষ 
নানাজাতের লোক সদাগরী অফিসে যায় কেরানীগিরি করতে. হাজার 
হাজার লোক টাকার জন্য, মূনাফ!র জন্য ব্যবসাবাণিজ্য করে, লক্ষ লক্ষ মজুর 
কারখানায় ছোটে বাচার তাগিদে | যেখানে 'প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস,” 
“দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সেপ।ন" অথবা “মাঠ মণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর"_এসবের 
আধিক্য নেই, আছে ইটপাথরের প্রাসাদ অট্রালিক1, কলকারখ।ন।র ডো, 
চিম্নির ধোয়া, যান্ত্রিক ট্রাফিকের শব জনতার উন্মত্ত কল্লোল । যেখানে 
পণ্ডিত অধাপকের অভাব নেই, কিন্তু তাল পড়ে টিপ করল, নাটিপ করে 
তাল পড়ল", “পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র--এই তর্কের মীমাংসা 
করাই চুড়ান্ত বিদ্যাচ্া নয়। মুকুন্দ পণ্ডিতের চণ্তীমণ্ডপের “বিস্তর পড়ুয়ার, 
মতন এখানকার স্কুল কলেজেও পড়ুয়ার অভাব নেই। কিন্তু এযুগের 
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পডুয়াদের' পাঠ্যবিষয় অনেক বদলে গেছে এবং কলিকাতায় তাদের লেখা- 
পড়ার আবহাওয়ায় টিকতে ন! পেরে ব্রন্গদৈত্যও দৌড় দিয়েছে। কলিকাতায় 
নবযুগের বিজ্ঞান এসেছে, যুক্তিবাদ এসেছে । সেকালের নবদ্বীপের ন্যায়শান্ত্রের 
কচকচি আর একালের কলিকা'তার বৈজ্ঞানিক মুক্তিবাদের মধ্যে মূলগত 
পার্থক্য আছে । বেশ বোবা যায়, যুগান্তরের ঢেউ এসেছে কলিকাতায়, সেই 
ঢেউয়ের বিস্তার যাই হোক না কেন। ছাদের কানিসে ব্র্গদৈত্য যে আর 
আরামে পা ঝুলিয়ে রাখতে পারছে না, ভূতপ্রেতের আন[গোনাও যে আর 
নেই, অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে যে তারা দৌড় 
দিয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়, নতুন যুগের নতুন মহানগরে যুগমানসের 
অভিব্যক্তির সূত্রপাত হয়েছে । বিজ্ঞ।ন ব্যক্তিত্বাধীনতা' সংস্কা'রমুক্তি গণতন্ত্র ও 
শিক্ষার নতুন ভাঁবাদর্শের আমদ।নি হচ্ছে পণাদ্রব্য ও কীচামালের সঙ্গে 
কলিকাতার বন্দরে । অর্থনৈতিক সংঘ।তের সঙ্গে আদর্শ-সংঘাতও দেখ! দিচ্ছে 
মহানগরে । অনিবার্ধ এঁতিহাসিক নিয়মে নবধুগের বাংলার নবজাগৃতিকেন্দ্ 
হচ্ছে কলিক।ত। ৷ 

মার্ক-স-এক্ষেল্স “কমিউনিস্ট পাটির ইশৃতেহারে' বলেছেন : 'বুর্জো য়াশ্রেণী 
সমস্ত দেশকে নতুন শহরের অধীন করেছে। তাঁরা বড় বড় মহানগর গড়েছে, 
গ্রামের তুলনায় নগরের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে । এইভাবে গ্রাম্য- 
জীবনের জড়ত। ও নিবৃদ্ধিতা থেকে ভারা লোকসংখ্য।র বিরাট একট। 
অংশকে মুক্তি দিয়েছে। কলিকাঁত৷ বোম্বাই মাদ্র।জ মহানগর এবং অন্যান্য 
শহর ব্রিটিশ ও ও।রতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর তাগিদে তৈরি। গ্রা।ম্যজীবনের জড়ত! 
ও স্থিতিশীলত। থেকে এদেশের মানুষকে আংশিক মুক্তিও দিয়েছে এই 
মহাঁনগরগুলি । তাই ব।ংলার তথ। সরাভারতের নবজা গৃতিকেন্দ্র কলিকাঁত। 
মহানগর । নবদ্বীপ ও মুশিদাবাদ থেকে কলিকাতা অনেক দূর। কাঁলিক 
দ্ুরত্বের কথ" বলছি। 


বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস 


ইততহ।সের শগেক'র যুগঞ্চলিতে প্রায় সবস্ত্রই সমাজের মৃধা একটা অতান্ত জটিল 
ক্করবিঘ্যাস, সামাজিক পদমধাদ!র স্তরভেদ দেহ] যাস । যেমন প্রাচীন রোমের প্যাট্রিসিয়।ন 
নাইট প্লিবিয়ান জ্রীতদাস : মধ্যযুগের সামন্তপ্রভৃঃ গিল্ডভুক্ত কারিগর, শিক্ষানবীশ, 
র্ধদাস; এইসব শ্রেণীপ্ অন্ততুক্ত বিটওিম উপশ্রেণী। 
ফিউডালপদমাজ্ের ধ্বংসস্তুপ থেকে যে আধুনিক বু্জোয়াসমাজের উচ্ঠব হয়েছে তার মধ্যেও 
“সই একই “শ্রণীভেদ ও শ্রেণীবিরোধ রয়েছে। কেবল আগেকার ভেণীবিল্লামের বদলে 
নতুন শ্রেণীভেদ গড়ে উঠেছে, নতুন পীড়ন ও শোষণের বাস্তব অবস্থা! এবং নতুন ধরনের 
শ্রেরীনংগ্রামের সঙ্ি হয়েছে । 

মার্ক স-এঙ্গেল্স, 'কমিউনিউ পাটির ইশতেহার”, ১৮৪৮ 


যন্ত্রযুগের অ।বিভ্ভাবে শ্রমশিল্পক্ষেত্রে যে বিপ্নব ঘটল তার প্রচণ্ড তরঙ্গাথাতে 
মধ্যযুগের সামস্তসমাজের গড়ন ভেঙে গেল। মধ্যযুগীয় শ্রেণীবিদ্য/সেরও 
রূপান্তর ঘটল । অকস্মাৎ ঘটল ন।, ধীরেসৃস্থে ঘটল । পুরাতন সমাজের গঠন ও 
শৃঙ্খল! ভেঙে গেল এবং বিশৃঙ্খল] ও বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে নতুন সমাজ-শুঙ্খলা 
ও শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিল । এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের সময় সমাজে বুর্জোয়া 
শ্রেণী (ধনিকশ্রেণী বা পু*জিপতিশ্রেণী ) মধ্াবিত্তশ্রেণী ও বুদ্ধিজী বীশ্রেণীর 
আবির্ভাব হয়। তার সঙ্গে প্রলেটারিয়েটশ্রেণী? ব। শ্রমজীবীশ্রেণপীর আবির্ভাবও 
ইতিহাসে একট! যুগান্তকারী ঘটন।। পূর্বে যে সমাজে ধনিকশ্রেণী মধ্যবিত্ব- 
শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ছিল না তা নয়। কিন্তু সেকালের শ্রেণীগুলির সঙ্গে 
একালের সমশ্রেশীতৃক্তদের যে মৌল পার্থক্য ঘটল সেইট।ই যুগান্তকারী । 
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এই মৌলিক পার্কোর জন্যই সমাজের দূপ বদলে গেল। মধ্যযুগে সামাজিক 
শ্রেণীবিচারের সর্বপ্রধান মানদণ্ড ছিল বংশগোরব বা রক্তের সম্পর্ক । বংশানু- 
ক্রমে শ্রেণীমর্ধাদ1 অক্ষর থাকত। সদাগরশ্রেণী কারিগরশ্রেণী অথব! অবস্থাপন্ন 
কৃষকশ্রেণী ধনসম্পত্তির দিক দিয়ে উচ্চশ্রেণীভূক্ত হবার যোগ্যতা লাভ করলেও 
তাদের সেই শ্রেণীমর্যাদা দেওয়া হত ন1। বংশ ও রক্তসম্পর্কের অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডির 
মধ্যে মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের আভ্যন্তরিক 
শ্ঞীক|ুঠামো সেকালের অর্থনৈতিক কাঠামে।র মতনই অচল অটল স্থিতিশীল 
ছিল। একশ্রেণী থেবঝে আর একশ্রেণীতে উন্নতির সম্ভাবনা একেবারেই ছিল 
না বল। চলে । কিন্তু নতুন শ্রমশিল্লের যুগে, ধনতন্ত্রের যুগে, সচল সক্রিয় যন্ত্র- 
যুগে মধ্যযুগের সামাজিক অচলায়তন ভেঙে গেল। সমাজবিজ্ঞানীরা যাঁকে 
'সামাজিক গতিশীলত।” ( 59০18] 100০0৮11119 ) বলেছেন সেই গতিশীলতা 
সঞ্চারিত হল সমাজে ।১ মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতি মধযুগের বংশপ্রধান দুর্ভেদ্য 
শ্রেণীপ্রাচীর ভেঙে দিল। স্বাধীন অবাধ ব।ণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যার! 
উত্ভীর্ণ হতে পারবে তাদের নিম্ন থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে উচ্চশ্রেণীতে 
উন্নতির পথে আর কেন বাধা থাকবে না। প্রভাবপ্রতিপত্তি ও শ্রেণীমধাদার 
অবাধ অধিকারও সকলের স্বীকৃত হল ! বংশগোরব কৌলিন্য ও রক্তসম্পর্কের 
আভিজাত্কে জয় করল সচল সক্রিয় সর্বশক্তিমান মুদ্রা (10769 ), 
সেকৃপীয়র যাকে তার 27797 01 :41/2%5-এ 10008. ০0101001) %/11016 
০1 07217101907 বলেছেন । শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার যখন স্বীকার করা হল 
তখন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হবার অবাধ স্বাধীনতাঁও সকলে 
পেল। এইভ!বে নতুন যন্ত্রযু্গ ও শিল্পবিপ্রবের যুগে, মুদ্র। ও পণ্যের প্রাধান্তের 
যুগে, শিক্ষার প্রসারের যুগে, র।জনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার 
যুগে, সমাজে যে নতুন শ্রেণীবিন্যঠস দেখ! দিল, সচলতাই হল তার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীর অবশ্যই রইল, একশ্রেণী থেকে আর 
একশ্রেণীতে উন্নতির পথেও যথেষ্ট অন্তরার থাকল । কিন্তু রক্তসম্পর্ক ও বংশ- 
গৌরবের মতন সে-গ্রাচীর গে।ড়া থেকেই (পরে হলেও) ছুভেন্য ও দুর্লজ্ঘ্য হয়ে 
ওঠেনি । পুজিবাদের পূর্ণবিক!শের ফলে পরবর্তীকালে পুজিপতিশ্রেণীর 
মধ্যে যেমন একচেটে পুজিপতি (1070099০915 080118115) ও সাধারণ 
পুশজিপতিদের পার্থক্য দেখ! দেয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেও তেমনি নানারকম 
স্তরভেদ প্রকট হয়ে ওঠে এবং তল।র প্রলেটারিয়েটশ্রেণীর কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে দারিদ্র্য ও দ্বঃখদ্রদশাও বাড়তে থাকে । সমাজজীবনের গতিশীলত। 
ক্রমে নই হয়ে যায়। শ্রেণীকঠামে। ক্রমেই স্থিতিশীল ও দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে । 


বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস 5১ 


এই স্থিতিশীলতার অবশ্যস্তাবী পরিণতিস্বরূপ সমাজে পু*জিপতিশ্রেণীর উন্মত 
শ্বেচ্ছ!চারিত।, সাম্রাজ্যবাদের (11101171157) ) দিকবিদিকে অভিযান, মধা- 
শ্রেণীর আধিক সংকট, বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সংস্কৃতিসংকট, প্রলেটরিয়েটশ্রেণীর 
সংঘবদ্ধ চেতনা এবং শ্রেণীবিরে!ধ ও শ্রেণীসংঘর্ষ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে ।' 
ধনতান্ত্রিক সম।জের ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণগ্রসঙ্গে কল মার্ক সএই কথাই 
বলেছেন।২ জাম্মীন সম।জ-বিজ্ঞানী ফ্রিভ্‌রীশ জাহ্‌ন (চ16101100) 22171) )' 
১৯২৫ সালে উচ্চশ্রেণীর ব্যজিদের জীবনেতিহ!স থেকে শ্রেণীবিন্যাপের ধারী 
সম্পর্কে গবেষণ। করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ :. 





বর্তমান শ্রেণী পিতার শ্রেণী 
উচ্চশ্রেণীভূক্ত মধ) ও নিয়-মধা শ্রেণীভুক্ত 
বৃদ্ধিজীবী বিতবান 

রে % 
বড় পু'জপতি ১৩৯ ৭০*৯ ১৫১ 
ধনিক ব্যবসায়ী 
প্রকাশক ও ব্যাঙ্কার ১৭*৮ ৬৭'২ ১৫*০ 
জামদার, ছোটজমিদার ১৪৮ ৮৫'২ 
উচ্চশিক্ষিত চাকরিজীবী ৩৮৮ ৬৬৯ ২৪৩ 

৪০% ৬৭*২ » 
ইঞ্জিনিয়ারঃ টেকনিসিয়ান, 
বিশ্ডারঃ কনৃষ্ট।ক্টর ইত্যাদি ৩১৭ ৩৪-১ ৩৮০২ 
অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক 
বিভাগের প্রতিনিধি ৪২৬ ৩৫০ ২২৪ 
সবপাকৃল্যে ২৮৯ ৫১৪ | ১৯"৭ 


এখানে দেখা যায়, বড় বড় পুর্জিপতিদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ জন. ধনিক 
ব্যবসায়ী প্রকাশক ও ব্যাঙ্কারদের মধ্যে শতকর। প্রায় ৬৭'২ জন এবং 
জমিদারদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ জন স্বশ্রেণীভুক্ত পিতার পু্র। যাদের 
পিতা মধ্য ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীভূক্ত ছিল তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন, আর 
যাদের পিত! উচ্শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ছিল তাদের মধ্যে ১৩*৯, ১৭৮ এবং ১৪৮ 
জন যথাক্রমে বড় পুরজিপতি, ধনিক ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও জমিদারশ্রেণীতুক্ত 
হয়েছে । শ্রেণী-উন্নতিও সামান্য হয়েছে দেখা যাচ্ছে, কিন্ত তার মধ্যে কতগুণি 
বিবাহবন্ধনের জন্য হয়েছে তা--বল!| কঠিন। কার্ল ম্যান্হাইম অবশ্য এই 
সামাজিক শ্রেণীনির্ব(চনের মধ্যে 47630181111) 00105618116” এবং “078- 


৪২ বাংল।র নবজাগৃতি 


1010 0:0219551”, এই উভয়নীতিরই প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন 
যে, “561900017) 05 80171601010 15 1116 09021010 61611161)6 1016”, 
কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখ। যায়, কৃতকাধত!র জন্য নতুন যুগের সামাজিক 
বৈশিষ্ট যে ক্রিয়াশীলত। তা ক্রমেই মন্থর হয়ে স্থিতিশীল হয়ে আসছে ।£ 
সামাজিক গতিবিজ্ঞ!নের (5০9০18] 10902,00109 ) নিয়ম অনুযায়ী নতুন যুগে 
যে নতৃন শ্রেণাসম।জের আঁবিতব হয় তাঁর স্থিতি-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
সংজেকু বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবধান প্রাচীর আব!র ছুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে । সচল 
সক্রিয় যন্ত্রযুগেও তার 'বাতিক্রম ঘটেনি । মুলধন ও মুনাফা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির 
হাতে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে পুজিপতিশ্রেণা ক্রমে সংকুচিত হতে থাকে। 
শিক্ষার অধিকার ও সুযোগবৃদ্ধির জদ্য বুদ্ধিজীবীশ্রেণার আয়তন বাড়ে, 
বেকারসমস্যা বাডে এবং +1901615811210129 001 01 1119 1116111561)519” 
দ্রুতগতিতে ক।যকর ঠয়। সমাজে মধ্)বিত্তশ্রেণীর সংকটও এইভীবে দেখা 
দেয়। উচ্চশ্রেণী যদি ক্রমেই সংকুচিত হতে থাকে তাহলে মধ্যশ্রেণী ও 
প্রলেট!বিয়েটশ্রেণী সম্প্রসারিত হতে বাধা, কিন্তু তার জন্য শ্রেণীরূপান্তর ঘটে 
না, শ্রেণীবারো ধের (01255-0017110%) তীব্রতার ভিতর দিয়ে সেই রূপান্তরের 
পথ পরিষ্কার হয় মাত্র। বর্তমান যুগে ম্জুরশ্রেণীর দিকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর একট! 
বন্ড অংশের নিশ্চিত ক্রমাবনতি এবং বিশ।ল প্রলেট!রিয়েটশ্রেণীর সংঘবদ্ধ 
শ্রেণা্চেতন। 'ও শক্তির বিক।শ থেকেই ত। স্পঙ্ট বোবা যায় । 


বাংলার নতুন শ্রেনীবিন্য।সের বৈশিষ্ট্য 


উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক পধায়ে, অর্থাৎ মার্কসের ভাষায় 
প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়কালে' বাংলাদেশেও বুর্জোয়াশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও 
বৃদ্ধিজীবীশ্রেণী এবং গ্রলেটারিয়েটশ্রেণীর বিকাশ হয় । অর্থনীতিবিদ মরিস 
ডব বলেছেন :* 
সাম্রাজ্যবাদের এতিহ।সিক ভূমিক] ঠল, উপনিবেশের সামাজিক শ্রেণী- 
কাঠামো ঠিক সেইভাবে গড়ে তোলা যেভাবে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক যুগে 
অন্যান্য দেশগুলিতে এই শ্রেণীকাঠামো গড়ে উঠেছিল । শ্রমশিল্পে মূলধন 
নিয়োগ কর।র পূর্বে প্রথমে প্রয়োজন গ্রাম্য প্রলেট।রিয়েট। শ্রমশিল্পের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক মুৎসদ্দী দালাল জমিব্যবসায়ী 
থেকে শিল্লোদ্যোগী পুঁজিপতি পর্যস্ত ইপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ 
হ'তে থাকে । 


বাংলার নতৃন সামাজিক শ্রেণীবিশ্তাস ৪৩ 


এঁতিহ।সিক নিয়মে এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশের নতুন 
সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস শুরু হয়েছে । বণিক মুৎসুদ্দী দ|লাল জমিব্যবসায়ী 
থেকে যংকিঞ্চিত শিল্পোদ্‌যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত বাঙালী বুজোয়া শ্রেণীরও 
(গপনিবেশিক ) বিকাশ হয়েছে । আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ও প্রস|রের 
ফলে নতুন বাঙ!লী মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর (61106) অ।বিভ।ব 
হয়েছে । গ্রাম থেকে উৎখাত বাংলার কৃষক ও কারিগরের। হয়েছে (সামান্য 

খখ্য।য় হলেও ) শহরের কলকারখানার নতুন প্রলেটারিয়েটতেগ্তী । “ক্রিস 
ব্রিটিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর একাধিপত্যের জন্য এবং ওপনিবেশিক শোষণনীতির 
ফলে বালী বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাভাবিক বিক।শ হয়নি। বাঙালী মধাবিত্ত- 
শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি অনুপাতে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও 
€ প্রধানত চাকুরি ) বাড়েনি। আর শ্রমশিল্প ও কলক।রখানার প্রসার 
স্বাভাবিকভাবে না হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে উৎখাত কৃষক ও ক।রিগরের। 
দলে দলে শহরেও অ।সেনি, প্রলেট।রিয়েটশ্রেণীভুক্তও হয়নি । গ্রামের বোঝা 
বেড়েছে, কৃষির শোচনীয় অবনতি ঘটেছে এবং নতুন এক নিংস্ব ক্ষেতমজুর- 
শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে । তার উপর ব্রিটিশ অ।মলে ব্যঞ্জিগত ভূমিশ্বত্বভোগী যে 
নতুন জমিদারশ্রেণী গজিয়ে উঠল, সরকারের নির্দিষ্ট রাজস্ব দেওয়া ভিন্ন 
যাদের আর কোনে। দায়িত্ব বা কতব্য রইল না, তাদের ধনসঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত 
হল বটে, কিন্তু মাটির সঙ্গে ত।দের আর কোনে সম্পর্ক থাকল না। স্বৃতর।ং 
অপুবৰ আলস্যে বসে বসে ডিম পাড়াই হল তাদের কাজ এবং অত্যাচারী 
ও উদাসীন মধ্স্বত্বভোগীতে গ্র।ম ছেয়ে গেল। শহরের আড়ষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণী, 
সমস্যাকাতর মধাবিত্ত ও বৃদ্ধিজীবীশ্রেণী এবং প্রলেটারিয়েটশ্রেণীর পাশ।প।শি 
গ্রামের নতুন অলস অত্যাচারী জমিদরশ্রেণী, পত্তনিদার গাঁতিদার বর্গাদা'র 
ইতাাদি নিয়ে গ্রাম। মধ্যশ্রেণী এবং গ্রাম্য প্রলেট।রিয়েট ব। ক্ষেতমভৃরশ্রেণী 
বাংলার সমাজে মাথ। তুলে দাড়।ল। শহর ও গ্রামের ব্যবধান দূর হল না, 
বেড়ে গেল । অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংকট ঘনিয়ে এল । 
এই হ'ল আধুনিক অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলার সাম!জিক অবস্থা ।* কিন্তু 
অন্যান্য দেশের মতন আমাদের বাংলাদেশের তথ সার। ভারতবর্ষের উদীয্প- 
মান বুর্জোয়। শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে যে কি্চিং গতিশীলত। 
ও প্র।ণশক্তি ছিল তা অস্বীক।র কর যায় ন!। সেই গতিশীলত। ও প্রাণশক্কির 
জোঁরেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন উগ্থান-পতনের 
বন্ধুর পথে রামমোহন থেকে রবান্দ্রনাথ পধন্ত প্রব।ছিত হয়েছে, নতুন 
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মনীষ।, গঠনকৃশলী সমাজসংস্কার ও সৃষ্টিশীল সাহিতাশিল্প প্রতিভার বিকাশ 
হয়েছে। 


বাংলার নতুন জমিদারশ্রেণী 


আগে বলেছি পাঠান ও মোগল অ।মলে বাংল।দেশে চৌধুরী ক্রোরী কানৃনগো' 
আমিল শীকদার পাটোয়ারি প্রভৃতি রাজদ্বআদায়কারীর। ক্রমে প্রভাব- 
প্রান্তিপত্তিশালী জমিদার হয়ে ওঠেন। বর্মন দিনাজপুর নদীয়। প্রভৃতি প্রাচীন 
জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠা এইভাবে হয়। মুণিদ কুলির৫খ। ১৭২২ সালে সমগ্র 
বাংল।দেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করে সেগুলিকে ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি 
জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন। তার এই এঁতিহ!সিক বন্দোবস্তের নাম “জম। 
কামেল্‌ তৃমারী”। নবাব স্বজ1 খাঁর আমলে যুগিদের নিদিষ্ট রাজস্বের মধ্যে 
৪২,৬২৫ টাকা মাত্র বাদ যায় এবং সুজা খঁ! স্বয়ং ১৯ লক্ষ টাকারও বেশি নতুন 
আবৃওয়াব ধার্য করে উক্ত বন্দোবস্ত পাকা করেন। এই জমিদারী বন্দোবস্তই 
পরবর্তী বন্দোবস্তগুলির, এমন কি দশসা'ল। তথ! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তি- 
স্বরূপ । কয়েকটি জমিদারী বন্দোবস্তের কথা তাই এখানে বলা! প্রয়ো'জন। 
মৃশিদকুলি খাঁর বন্দৌবস্তে ১৭২২ সালে বর্ধমানের রাজ| কীতিচন্দ্রের সঙ্গে 
৫৭টি পরগণায ২০,৪৭,৫০৬ টাকা রাজস্ব স্থির হয়। মীরকাসেমের আমলে 
“কর আব্ওয়।ব' ইত্যাদি নিয়ে এই রাজস্ব হয় ৩২,২৬,৯৩৪ টাকা । মুগিদের 
বন্দোবস্তে দিন।জপুরের জমিদারী ৮৯ পরগণায় ৪,৬২,৯৬৪ টাক| রাজস্ব স্থির 
হয় এবং মীরকাসেমের আমলে রাজস্ব প্রায় চারগুণ বেড়ে ১৮,২০,৭৮০ টকা 
হয়। নদীয়ার জমিদ।রা ৭৩ পরগণায় ৫,৯৪,৮৪৬ ট।ক। রাজস্ব স্থির হয় এবং 
মীরকাসেমের আমলে দ্বিগুণ বেড়ে হয় ১০,৯৮,৩৭৯ট।কা। রাজশাহীর জমিদার 
রাজ] রামজীবনের সঙ্গে মুশিদের বন্দোবস্তে ১৩৯ পরগণায় জায়গীর বাদে 
১৬,৯৬,০৮৭ টাকা জমার ব্যবস্থা হয়। এই সময় মুশ্লিদাবাদ, ভূষণা ও 
ঘে।ড়াঘাট এই তিন চ।কল! নিয়ে রাজশাহা জমিদারী বিস্তুত ছিল । রাণী 
ভবানীর সময়ে আরও কতকগুলি ছোটবড় পরগণ! এই জমিদারীর অন্তভূক্ত 
হয়। তখন রাজমহল থেকে বগুড়। পধন্ত এই জমিদারীর বিস্তৃতি ছিল। 
মীরকাসেমের বন্দোবস্তে এই রাজস্ব দ্বিগুণ বেড়ে ৩৫১৫৩,৪৮৫ টাকা হয় । 
পাঠান রাজত্বকালে বীরভূম ছিল হিন্দ্র রাজবংশের অধীনে । পাঠান-মোগল 
বিপ্লবের সময় এই হিন্দ্র রাজাদের কর্মচারী আসদ্উল্লা ও জোনাদ্‌ খা নামে 
দ্ুই ভাই বীরভূম হস্তগত করেন। জোনাদের পুত্র রণমন্ত খার পৌত্র সাধূশীল 
আসদ্উল্লার সঙ্গে মুশিদের বন্দোবস্ত হয় । ২২টি পরগণায় বীরভূম জমিদারীর 


বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেপীবিস্তাস 9৫ 


সদর জমা ৩,৬৬,৫০৯ টাকা ধার্য হয়। মীরকাসেমের সময়ে রাজস্ব বেডে হয় 
১৩,৪২,১৪৩ টাঁকা। ভবেশ্বর রায় ও তার পুত্র মহাতপ রায় রাজ! প্রতাপা- 
দিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহায্য করে বর্তমান যশোহরের সৈদপুর 
প্রভৃতির জমিদারী পান। মহাতপের পৌত্র মনোহর রায় ১৬৯৬ সালে 
ইউসৃফপুর প্রভৃতির জমিদারী পেয়ে “রাজা? উপাধি পান। তার পুত্র কৃষ্ণর1ম 
রায়ের সঙ্গে মুণিদের বন্দৌবন্তে ২৩ পরগণায় ১,৮৭,৭৫৪ টাকা জমান্ধার্য হয়। 
এদের বংশ/বলী যশোহর টাঁচড়ার রাজবংশ বলে পরিচিত । মীরকাসেমের 
বন্দোবস্তে এই রাজস্ব বেডে ৪,১৬,৩১৮ টাকা হয়। চাকলে জাহাঙ্গীরনগর ব! 
ঢাকার সমস্ত খাল্স। ভূমি এবং ভূষণ| ও ঘেডড়াঘাটের সামান্য অংশ নিয়ে এই 
জমিদারী বিস্তৃত ছিল । মুগিদের বন্দোবস্তে জায়গীর বাদ দিয়ে এই বিভাগের 
১৫৫ পরগণায় ৮৯৯,৭৯০ টাকা জম] ধা হয় । চাঁকূলে ঘোড়াঘাটের উত্তরভাগ 
অর্থাৎ কৃচবিহারের দক্ষিণ পর্যস্ত সমস্ত ভূভাগ, সরকার বাজৃহার মধ্যস্থিত কুপ্তী 
প্রভৃতি পরগণ। নিয়ে ফকিরকুণ্তীর' উৎপত্তি । এই ফকিরকুণ্তীই পরে রংপুর 
জেলায় পরিণত হয় । এর মধ্যে অনেক ছোট ছোট তালুকও ছিল। ৯০,৫৪৮ 
টাক। জায়গীর বাদে ২৪৪ পরগণায় এই জমিদারীর রাজস্ব ২৩৯,১২৩ টাঁক। 
নির্দিষ্ট হয় এবং মীরকাসেমের আমলে বেড়ে হয় ৬,৩৭,৬৩২ টাকা ।৬ 
বাংলাদেশের প্রাচীন জমিদারবংশগুলির এই হুল মোটামুটি পরিচয়। 
ইংরেজের আমলে দশসাল। ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই জমিদারশ্রেণীর 
মৌল রূপান্তর ঘটল এবং নতুন একশ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি হল। স্থির হল ১১ 
ভাগের ১০ ভাগ রাজস্ব পাবেন সরকার আর বাকি ১ ভাগ পাবেন জমিদারের]1। 
সমস্ত অনাবাদী জমিও জমিদারদের দন করে দেওয়৷ হল। নির্দিষ্ট রাজস্ব 
যথাসময়ে দেওয়া! ছাড় সরকারের সঙ্গে জমিদারদের আর কোনো সম্পর্ক 
রইল না। প্রজার মঙ্গল ও আবাদের উন্নতির দায়িত্ব জমিদারের, একথ। 
কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্তের মধ্যে থাকলেও তা শুধু কাগজপত্তরেই থাকল । 
আসলে জমিদারের ইংরেজের আমলে গোত্রান্তরিত হলেন। তারা আগে 
ছিলেন রাজস্বআদায়কারী, জমিজমার উপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা 
তাঁদের ছিল না, যদিও বংশানুক্রমে তাদের অধিকার এবং প্রভাবপ্রতিপত্তি 
অক্ষুণ্ণ থাকত। এখন তারা হলেন জমির মালিক, সরকারের দেয় রাজস্ব 
দেওয়া ভিন্ন তাদের আর কোন দায়িত্ব রইল ন|। জমিদারী তাদের মূলধনে 
পরিণত হল। আগে দেশীয় প্রথানুসারে খোদ্কন্ত প্রজাদের বংশানুক্রমে 
চাষের ও বাসের ভূমির উপর যে অধিকার ছিল তা নতুন ব্যবস্থার ফলে রইল 
ন।। জমিদারর] প্রজাদের উচ্ছেদ কর! ও খাজনাবৃদ্ধি করার পূর্ণ অধিকার 
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পেলেন । জমির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথ। প্রবর্তনের ফলে জমিদারর। বস্তু 
ক্ষুদে মালিক সৃষ্টি করলেন । পত্তনিদার দরপত্তনিদার গাঁতিদার প্রভৃতি মধ্যস্থত্ব- 
ভোগীদের সংখ্যা বেড়ে গেল। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, এক- 
একটি জেলায় ৫০ জন পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভো'গীর সৃষ্টি হল।" জমিদাররণ ধীরে ধীরে 
দ1য়িতৃজ্ঞানহীন অলস বিল!সী অত্যাচ।রী ব্যভিচারী রাজস্বভোগী ধনসঞ্চয়ী 
মাঁলিকক্রেণীতে পরিণতু হলেন। ইংরেজের শাসন ও শোষণপ্রথ'র প্রধান 
স্তস্ত হলেন এই চিরস্থারী বন্দোবন্তোভর অমিদরশ্রেণী | 

অবশ্য ইংরেজের আমলে বাংলার প্র।চীন জমিদারবংশ অনেক ধ্বংস হয়ে 
যায়। ১৭৮৫ সালে কোম্পনির কছে নদীয়ারাজের খাজনা বাকি 
পড়ে। কোম্প।নি রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন ট্রান্টির হতে জমিদারী 
তদারকের ভার দিয়ে রাজাকে ১০০,০০০ টাক! ভাতা দেব।র বন্দোবস্ত 
করেন। ১৮০০ সালের মধ্য দিনাজপুর রাজবংশের প্রায় সব সম্পত্তি নিলাম 
হয়ে যায়। ১৭৯৩ সালে ব।কি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজ- 
বাড়িতে বন্দী কর। তয়। কিশোরীটটাদ মিত্র বলেছেন যে, জমিদারের। বধিত 
খাজন] দিতে অক্ষম হন এবং ক্রমশ খাণের দায়ে জড়িয়ে পড়ে সবস্থান্ত হয়ে 
য|ন।” ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনও ১৮৭৭ সালে এক স্ম'রকলিপিতে 
এই একই অভিযোগ করেন। তারা বলেন :৯ 

চিরস্থয়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার প্র।চীন বনেদী জমিদারবংশগুলি 

ংস হয়ে যায়। এই বন্দোবস্তের ফলে অত্যধিক বধিত নির্দিউ রাজস্ব 

আদায়ের যে কঠোর ব্যবস্থা কর। হয় তারই চাপে পড়ে এই জনিদার- 

বংশগুলি লোপ পায়। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাংলার তিনভাগের একভাগই প্রায় জঙ্গল 

ছিল। প্রজ1দের খণ দিয়ে অল্প খাজনায় জমি বিলি করে, বাধ খ।ল পথ 

ঘ।ট তৈরি করে বাংল!র জমিদাররাই এই সব বনজঙ্ষল সাফ করে বসতি 

স্থাপন করেছেন, আবাদের ব্যবস্থা করেছেন । জমিদাররা যে-পরিমাণে 

মূলধন নিযুক্ত করেছিলেন সেই অনুপ।তে মুনাফা পাননি । 
কিশোরীটাদ মিত্রের যুক্তি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসৌসিয়েশনের অভি- 
যোগের সমর্থন ১৮১২ সালের সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টের মধ্যেও 
পায়] যায়।১* কিন্তু এ-যুক্তি হল রাজস্ব আদায়ের অজুহ!তে কঠোর 
প্রজাবিরোধী আইনগুলি (76881810101) ৬]] 0? 1799 ইত্যাদি ) প্রণয়ন 
করার স্বপক্ষে যুক্তি, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করার 
কারণও হল তাই । কিন্তু জমিদারবংশের ধ্বংসের এইসব যুক্তি সহজেই খণ্ডন 
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কর। যায়। উক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টেই যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে 
এযুক্তি একেবারেই টে+কে না : 


বাংলাদেশের ব।কি রাজস্বের মধে? প্র।য় অর্ধেকই দু'জনের কাছে বাকি : 
বারভূম ও রাজশাহীর জমিদার। সরকারী রাজস্ব থেকে নিজেদের 
ব্যভিচ।র ও বিলামিতার জন্য প্রচুর অর্থ অপব্যয় করার দরুনই তাদের 
দেয় রাজস্ব তারা দিতে পারেননি এবং তাদেরই বংশধরদের অনি বে 
জমিদারী থেকে ত।দের বঞ্চিত কর। হয়েছে । 

_-গবনর জেন।রেল ইন্‌ কাউন্সিল : ২৭ মার্চ ১৭৯৫ 


চিরস্থায়ী বন্দে।বস্তের বধিত র।জস্বের চাপে বনেদী অথবা নতুন জমিদারের 
সকলে পথের ভিখারী না হয়ে অনেকে যে ধনকুবেরে পরিণত হয়েছেন তার€ 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। য।য় : 


লর্ভ কনওয়।লিস যখন বন্দোবস্ত করেন তখন উ।র হিসাবে দেখা যংয়, 
কোম্প।নির জমিদারীর তিনভাগের একভ।গই জঙ্গল ছিল। এই হিসাব 
যেনির্ভল সে সম্বন্ধে কে।ল্ক্রক ৰলেছেন : “ব|ংল।দেশের জমিজমা 
সম্বন্ধে দীর্ঘদিন গবেষণ। করে আমিও এই সিদ্ধান্তে পৌছেচি । বাংলার 
তিন ভ।গের একভ!গ জমি এই সময় অ।বাদযোগ্য পতিত জমি ছিল। 
একেবারেই আবাদযোগ্য নয় এরকম জমির হিসাব এর মধ্যে ধর! হয়নি |" 
এই আবাদযোগ্য পতিত জমির সম্পূর্ণটাই জমিদ।রদের দান করে দেওয়। 
হয়েছিল ।১১ 
আঠার বছর হয়ে গেল, জমিদ।রদের সঙ্গে" চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর! 
তয়েছে। এর মধ্যে দেখা গেছে, আগে যেসব জমা থেকে জমিদারদের 
১০% থেকে ১২% আয় ৬ত, এখন সেই জমা থেকে ৩০%, ৪০০০, ৫০০০ 
পধন্ত আয় হয়।১২ 
গড়পড়ত1 হিস।বে দেখ। যায়, যেসব জম। থেকে সরকারী রাজস্ব 
বাবদ জমিদাররা ১০০ টাক] দেন, সেই সব জমা থেকে ঠারা নিজেরা 
প্রায় ২০০ টাক। আয় করেন। 

- আর. ডি. ম্যাঙ্গলস : ৩১ মার্চ, ১৮৪৮ 
অধিকাংশ জমিদারই তাদের জমিদারী থেকে সরকারী রাজস্বের চাইতে 


প্রায় ৭৫% বেশি আয় করেন ।১৩ 
_ইগ্ডিগে! প্লান্টার্স আসোসিয়েশন : ১০ জুন, ১৮৫৬ 


পতিত জমির আবাদ, মধ্যদ্বত্ভোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি খাঁজনাবৃদ্ধি এবং 
আব্ওয়াবাদি থেকে জমিদারদের প্রভূত ধনসঞ্চয়ের পথ যে প্রশস্ত হয়েছে 


৪৮ ব|ংলার নবজ [গৃতি 


তাতে কোন সন্দেহ নেই। খাজন। নজর আব্ওয়াব ইত্যাদি আদায়ের জন্য, 
জমি দখল ও শহ্যাদি লুট করার জন্য জমিদারর1 যেভাবে নিজেদের ক্ষমতার 
কপব্যবহার করেছেন তার দু'একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : 
জমিদারদের (বর্ধমান নদীয়! এবং অন্যান্য অঞ্চলের ) দেশের আভ্যন্তরিক 
শাস্ভিশৃঙ্খল! বজায় রাখার জন্য থানাদ|র পাইক ইত্যাদি বহাল করার 
”-. অধকার দেওয়। হয়েছিল | তারব্যয়ভার বহনের জন্য সরকার পৃথক ব্যবস্থা 
করেছিলেন। উদর নিদ্দিষ জমার হিসাবের মধ্যেই এই খরচ ধরা হয়েছিল। 
যেসব জমিদারের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হল তার] তা সাধুভাবে 
পালন কর প্রয়োজনবোধ করলেন না। পেশাদার ডাকাতদের সাধারণত 
তার। থানাদর নিযুক্ত করতেন। এই থানাদারর। লুঠতরাজ করার 
কাজেই তাদের সাহায্য করত। গ্রামের প্রজাদের ধনসম্পর্তি রক্ষা 
কর! তাদের উদ্দেশ্য ছিল ন1।...বড় বড় ডাকাতের দলগুলির সঙ্গে 
জমিদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত্র দেখ! যায় ।১৪ 
_মিনিট অব দি গবন্নর জেনারেল, ৭ ডিসেম্বর, ১৭৯২ 
ডাকাতির কমিশনার আমাকে জানালেন যে জমিদারের লাচিয়ালর 
অধিক1ংশই বাঙালী নয়, উত্তরপশ্চিম ও বিহারের বাছ। ব।ছ1 ভাড়াটে 
গুণ্ডা । জমিদারেরা এই সব বিহারী ও পাঠান লাঠিয়াল বেতন দিয়ে 
রাখতেন প্রজ।দের উপর অত্যাচার করার জন্য ।১৫ 
--ওয়েল্বি জ্যাকসনের রিপোর্ট 
বকেয়া খাজনার দায়ে প্রজাদের উচ্ছেদ করা জমিদারদের একট? 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । কিন্ত আমি বিশেষভাবে তদন্ত 
করে দেখেছি, দশজনের মধ্যে প্রায় ন'জন প্রজার ক্ষেত্রে এই বাকি 
খাজনার অভিযোগ একেবারে মিথ্যা । এই অত্যাচার ও উচ্ছেদের 
ব্যাপার জমিদ।রদের জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। 
রংপুরের অস্থায়ী জজ এফ. এ, গ্লোভার, ১৮৫৮ 
জমিদারর। যেভাবে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন তাতে আইন- 
কানুনের সাহায্যে তাদের সংযত করা এখনই প্রয়োজন বলে আমি মনে 
করি ।১৬ 
_-ময়মনসিংহের জজ টেলার, ১৮৫৮ 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন জমিদারদের সপক্ষে যেসব যুক্তির অবতারণ। 
করেছেন তা যে সত্য নয় তা পূর্বোধ্ত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়। 
প্রজাদের বাকি খাজনার দায়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে, থানাদার 
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পশইক লাঠিয়াল পাঠিয়ে লুঠতরাজ করতে ধার! দ্বিধাবোধ করতেন না, 
বাংলাদেশের অধিকাংশ ডাকাতের দলের ধারা স্রষ্টা, সর্দার ও পৃষ্ঠপোষক, 
পুলিস ধাদের টাকার গে।লাম, তারা যে কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্তের ফলে 
বধিত রাজস্বের চাপে পড়ে নির্বংশ হয়েছেন তা কোনো তথ্যনিষ্ঠ এতিহা'সিকই 
স্বীকার করবেন না। তাই যদি হয় তাহলে এদেশের বেনিয়ান গোমস্তা 
সুংসদ্দী প্রভৃতি ধরা দালালির গচ্ছিত ধনে এই সব জমিদারী কিনে নতুন 
জমিদার হয়েছেন, তারা ত| কিনলেনই বা কেন এবং কিনে ত1 থেকে প্রচুর” 
খনসঞ্চয় করলেন কি করে ? কিশোরীটাদ মিত্রের যুক্তি তাই ধোপেটে+কে 
না। বাংলার বনেদী জমিদারবংশের ধ্বংসের জন্য মীর] বিলাপ করেন এবং 
'স্বদেশপ্রীতির' আতিশয্যে তার জন্য কোম্পানির আমলকে দায়ী করেন, 
বাংলার নতুন জমিদারশ্রেণীই তাদের যুক্তি প্রীতি সহানুভূতি কোনোটাই 
সমর্থন করবেন না। সেকালের রাজস্বআদায়কারীর। বনেদী জমিদার 
হয়েছিলেন, একালের ইংরেজের দাল[ল বেনিয়ানর৷ অনেকে সেইরকম নতুন 
জমিদার হয়েছেন । সেটা! অভিনব ব্যাপার নয়। অভিনব ব্যাপার হল, 
জমিদারদের গোত্রান্তর । গোত্রান্তরিত বনেদী ( অথব!1 নতুন ) জমিদারদের 
মধ্যে ধারা সরকারী রাজস্ব ফাকি দিয়ে, জালজুয়াচুরি করে সম্পত্তি নিলামে 
তুলে, বেনামীতে কিনে, ব্যভিচার ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, 
উপস্বত্বভোগীর আধিক্যে ধাদের নিক্ষিয়তা ও উদাসীনতা চরম সীমায় 
পৌছেছিল, শান্ত্রসম্মত ন্যায্য উত্তরাধিকারীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ধাঁদের 
জমিদারী শত টুকরো! হয়ে গিয়েছিল, তারাই কেবল ধ্বংস হয়ে গেছেন। 
ইউংরেজের নতুন জমিদারীব্যবস্থার জন্য অথবা রাজস্থের চাপে তার] ষে নির্বংশ 
হয়ে যাননি তা ইংরেজরাজত্বকালে নতুন জমিদারশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ও 
প্রভাববৃদ্ধি থেকে বোঝ। যায়। 


ংলার মজুরশ্রেণী 


হংরেজের নতুন জমিদারীব্যবস্থার ফলে যদি কেউ ধ্বংস হয়ে থাকে তাহলে 

ংলার প্রজার। এবং বাংলার কৃষক-কারিগরের] ধ্বংস হয়েছে । বাংলার 

প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছে, জমিদারের দস্যু ও লাঠিয়ালর 

তাদের ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট করে গ্রামছাড়া করেছে। 

ইংলগ্ডের ইতিহাসে দেখা যায়, পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী ধরে 

এইভাবে জমিদারর! যে কৃষকশ্রেণীকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন তারাই 
9 


৫০ বাংলার নবজজাগুতি 


পরে শহরের কলকারখান।র সবস্বাস্ত মন্ত্রশ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল । কিন্তু 
উৎথাত কৃষকদের সংখ্যানুপাতে দ্রুত কলকারখানার বিকাশ হয়নি, মজুরের 
চাহিদ। বাড়েনি, তাই এই সময় ভবঘুরে ভিখারী ও চোরডকাতের সংখা? 
অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল | কাল মার্কস তাই বলেছেন :১৭ 
11)99 ৬616 (01060 27 77775561760 0662815, 1000615, ৮৪£৪- 
901005, 70910 0০01) 11)01117801010) 11) 10056 08565 11010) ৯655 
০1 0170010)5681)065. »»*]106 90615 01 00০ 701696100 /0100176- 
০199$ ড/০16 01789511560 101 11611 211017064 (121191010)9110]) 11100, 
৬2810091805 2170. 78019615. 
তার! (উৎখাত কৃষকর। ) দলে দলে ভিখারী শবঘুরে দস্যু হল, কতকটা 
ইচ্ছ। করে, কিন্তু সাধারণত অবস্থার চাপে পড়ে ।--আজকের মজুরশ্রেণীর 
পূর্বপুরুষদের এইভাবে অবস্থ।র চাঁপে পড়ে ভবঘুরে ও ভিখারী তওয়।র 
জন্য কঠোর শাসন করা হয়েছিল । 
10005 9616 016 85110010019] 10601016, 9151 1017010]1 ০%07০- 
[0118060 00100 0116 50911, ৫11৮617 2ি0]2 0061 1)017195, (0011)00 11110 
%282001)05, 200 (161) /11110060, 0120060, (0110160 ৮9 12%5 
27916500619 16111016, 17700 1116 01501011176 1)6065581/ 001 116 
ড/8৩ 996০170. 
এইভাবে কৃষকর। প্রথমে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত ও 
বিতাড়িত হয়ে ভবঘুরের দলে পরিণত ভ্ল। তারপর কঠে'র আউন- 
কানুনের চাবুক মেরে, শাসন করে, নিধাতন করে তাদের আধুনিক 
মন্ত্রয়ুগের মজুরশ্রেণীর নিয়মানুগত্য ও শৃছ্ল। শিক্ষা দেওয়া হল । 
বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে এইভাবে গ্রাম থেকে উৎখাত সবস্বাস্ত কৃষক- 
কারিগরদের কঠোর আইনের চাবুক মেরেও নতুন যুগের মজুরশ্রেণীতে 
পরিণত করা হয়নি। শ্রমশিল্প ও কলকারখানার প্রসার এদেশে অতান্ত 
মন্দগতিতে হয়েছে বলে গ্রামের উৎখাত কৃষক কারিগরের। মজুর হয়নি । 
মজুর যে একেবারেই হয়নি তা নয়। অনেকে পাটের কল, কয়লাখনি ও 
রেলের মজুর হয়েছে, অনেকে নীলক্ষেত ও চাঁবাগানের মনজুর হয়েছে৷ বাংলা 
বিহার উড়িস্য! জুড়ে সেসময় জমিদারদের প্রজা-উচ্ছেদ ও লুটতর1জ চলছিল । 
তাই বাংলার কয়লাখনি ও কলকারখানায় বিহারী উড়িয়া সাঁওতাল 
মজুরেরও অভাব হয়নি কর্মক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতার জন্ই বাঙালী 


পপ পাপা পিপল উদ এ শর শা পসপপিল পা শী শীল | পাপিত প পপসপগ্ল 


*্বাংলাদেশে অবাঙালী মদ্ুরের, বিশেষ করে বিহ্বারী উড়িয়া সাওতালী মভুরের 


বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ৫১ 


মজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি যতখানি বাংলাদেশে হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। 
কলকারখানায় মজুরের কাজের সুযোগও তাদের অনেক কমে গেছে। কর্ম- 
বিমুখতার জন্য যে বাংলাদেশের সবদ্বান্ত উৎখাত কৃষকরা মজুর হ্য়নি তা 
সম্পূর্ণ সত্য নয় ।? 

বাংলাদেশের উৎখাত কৃষক ও কারিগরদের স'মনে জীবনধারণের দুটি 
প্রশস্ত পথ খে!ল! রইল : ক্ষেতমজুরি ও চুরিডাঁকাতি । উনবিংশ শ্যুতাব্দী- 
গোড়া থেকেই এই ক্ষেতমঞ্জর ও চোরডাঁকাতের সথখ্যা বাড়তে থাকে । 
জমিদারর। লাঠিয়াল ডাকাত পাঠিয়ে কৃষকদের উচ্ছেদ করতেন, আর সেই 
উংসন্ন কৃষকর! মরিয়] হয়ে ড।ক।তদের দল গঠন করে লুঠতরাজ্জ করত। 
এইভাবে লুতরাজ দস্ৃযুবৃত্তির দুষ্টচক্রে গড়ে বাংলাদেশে এক মারাত্মক 
মাত্য্ন্তায়ের, যুগ এল।১৮ ইংজগ্ডের মতন এদেশের এই ভবঘুরেদের ও 
দস্যুদের আইনের চাবুক মেরে কারখানার ম্জুর তৈরি কর৷ হল ন]।। চাবুকের 
চে!টে তাদের পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, ডাগাবেড়ীর চাপে হাতে-পায়ে 
কড়া পড়ে গেল, কিন্ত কারখানার মজুর হওয়ার সৃযোগ হল না সকলের । 
অধিকাংশই ক্ষেতমজুর হয়ে গ্রামেই রইল, শহরের দিকে এল ন|। 

বাংলার নতুন শ্রেণীবিস্তাসের যুগে ধারা এইভাবে সমাজট1কে ভেঙেছুরে 
ফেললেন তার। হলেন ব্রিটিশ পুরজিপতি সাআাজ্যবাদীশ্রেণী এবং তাদেরই 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন বাংলার বনেদী ও নতুন হঠাৎজমিদারশ্রেণী। 
বনেদী জমিদারদের মধ্যে একশ্রেণীর জমিদ|রের বেসামাল হয়ে ভরাডুবি ও 
নিবংশ হওয়। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে অতান্ত নগণ্য ব্যাপার, আদ 
বৃহ ব্যাপার নয়। আসল বাপার হুল, নতুন জমিদারশ্রেণীর ব্যক্তিগত 
ভূমিস্বত্ব, বহু উপস্বত্বভোগী ক্ষুদে জমিদারদের আবির্ভাব, গ্রাম কৃষি ও 


শি পি আপীল শীলা পাস পি পাপা 


আবির্ভাব এই সময্ন থেকেই হয়। তারপর থেকে এই অবাঙ।লী মভুরদের সংখ] ধীরে ধারে 
বাংলাদেশে আরও বাড়তে থাকে, কারণ ডনবিংশ শতাবঝাতে শ্রমশিল্পের প্রসার বিহার 
উত্ভিত্ত।য় বিশেষ হয়নি, যা হয়েছিল বাংলাদেশে । (১৯৪৮) 

+একথাও সম্পূর্ণ সত্য নয় যে বাংলার কারিগর-কারুশিল্পীরা, যেমন কর্মকার 
কংসকার প্রভৃতি, *নবশাখ” পর্ধায়তুক্ত বলে গ্রামাসমাজের মর্ধাদা তাদের ক্ষন হয়নি এবং ৩1 
হস্বনি বলে কারখানার মদ্ভুর জীবনের অথবা শহুরে সমাজের আকর্ষণ তাদের কাছে 
বাড়েনি। বরং বাংলার মাটি দৃঞ্জল। সুফল বলে গ্রাম্জীবনে দারিদ্রের নিম্পেষণ সাধারণ 
দিও চাষীরাও তেমন অনুষগ্ভব করেনি। এমনকি ২৪-পরগণ] হাখড়া হুগলি প্রভৃতি অঞ্চল 
থেকেও যে-সমস্ত বাঙালী কৃষক-কাকুজীবী শিল্পকারখানার মর হয়েছে, তারাও এক প 
গ্রামে রেখে আর এক পা কারখানার দিকে বাড়িয়েছে, অর্থাৎ পুরে! চ10156811901260 
ক্য়নি। আজকের দিনেও তা দেখা যায়। ( ১৯৭৮) 


&২ বাংলার নবজাগৃতি 


কৃষকের সঙ্গে জমিদার ও উপজমিদারদের প্রত)ক্ষ সম্পর্কচ্ছেদ । জমিদারর! 
হলেন রাজস্বের কন্ট্র্যাকটর, এবং তাদের অধীনে থাকলেন অসংখ্য স্তরবিন্যস্ত 
সাব-কন্ট্র্যটাকটর ৷ জমিদাররা গ্রামের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে শহরের অট্রালিকায় 
এলেন, বুলবুলি হাফ-আখড়াইয়ের দল, শখের যাত্রাপার্টি, কবির লড়াই 
এবং মদমেয়ে মানুষের জন্য অনর্গল অর্থব্যয় করতে লাগলেন : 

». পাড়াগেঁয়ে ছুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান: 
দেখলেই চেন! য্বয় যে ইনি একজন বনগীর শেয়াল রাজা, বৃদ্ধিতে 
কাশ্মিরী গাধার বেহদ্দ--বিদ্ায় মৃন্তিমীন মা! বিসর্জন, বারোইয়ারি, 
খ্যামটা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত" 

_-কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম পর্যাচার নকৃশা 
অনেকে নতুন যুগের শিক্ষা ও শিল্পকলার “পেট্রন” হয়ে “সন্তান্ত' হবার চেষ্টা 
করলেন। তাঁদের সঞ্চিত ধন 'শ্রমশিল্পের মূলধনে' পরিণত হল না, কারণ 
ব্রিটিশ পুজিপতিরা সে-সুযোগ তাদের দিলেন না। ব্যভিচার-বিলাসিতায় 
এবং বংশধরদের ম1মলা-মোকদ্দমায় সঞ্চিত ধন ক্ষয় হতে থাঁকল। আরও 
মর্মান্তিক ব্যাপার হল এই যে গ্রামের নিপীড়িত কৃষক কারিগরশ্রেণীর 
অধিকাংশই সর্বস্বান্ত ক্ষেত-মজুরশ্রেণী ও চোঁরডাকাতের দলে পরিণত হল 
এবং সামান্ত অংশ শহরের নতুন কলকারখানা রেল ও কয়লাখনির মজুর 
হল। গ্রামের ক্ষেতমঞ্জুর ও শহরের কারখানার মজুর সমাজের তলায় একই 
স্তরে এসে দাড়াল। গ্রামের নতুন পুঁজিপতিশ্রেণী (জমিদারশ্রেণী ) এবং 
শহরের নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ এদেশে মূলধন সঞ্চয়ের প্রাথমিক মুপে 
প্রায় অভিন্ন হয়ে গেল। 


বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণী 


বাঁউলার বুর্জোয়াশ্রেণীর ধারাবাহিক ইতিহাস লেখ। সহজ নয়। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দী থেকে যে ধীরে ধীরে বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিকাশের ধারা রীতিমত জটিল হওয়াই 
স্বাভাবিক, কারণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীন উপনিবেশে শ্রমশিলের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক মৃৎ্সদ্দী দালাল জমিব্যবসায়ী থেকে 
পিল্পোদূযোগী পু*জিপতি পর্যন্ত ওপনিবেশিক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হতে 
থাকে । বাংলাদেশে তথা সার। ভারতবর্ষে ঠিক এই ধাঁরাতেই পুশজিপতিশ্রেণী 
বা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে ।* ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আওতায় বাঙলার 


বাংল।র নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ৫৩ 


বণিক মুৎসদদী দালাল ও শিল্লোদৃযোগী পুজিপতিরা ধীরে ধারে ওপনিবেশিক 
বুর্জোয়াশ্রেণীতে পরিণত হন। নতুন যুগের এই বণিক মুৎসদ্দী ও শিল্পো- 
দৃযোগীদের সঙ্গে আগেকার যুগের নাথজী শেঠজীদের পার্থক্য আছে। সে- 
বিষয়ে আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। নতুন যুগের" শিল্পোদ্যম ও 
প্রতিযোগিত1 বাধাবন্ধ-হীন এবং শিল্পবাণিজ্য হল যন্ত্রযুগের শ্রমশিল্প ও 
শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যেরই বাণিজ্য । তাছাড়া নতুন যুগে শিল্পোদ্য়ো!গীদে 
সামাজিক ও রাস্ট্রিক প্রাধান্য হল এতিহ।সিক বৈশিষ্ট্য । ব্রিটিশ পুরজিপতি- 
দের আওতায় পরিপুষ্ট হলেও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার বধিগু্ বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর এই উদ্যম এবং তার চেয়েও বেশি আধিপত্য উল্লেখযোগ্য ॥ বাংলার 
বুর্জোয়াশ্রেশীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস তাই এদেশে ব্রিটিশ পুজিপতি- 
দের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্চে প্রভাব বিস্ত।রের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িত। 

ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানি বাণিজ্যের সনদ পেয়ে এদেশে “এজেন্সি হাউস, 
প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই এই এজেন্সি হাউসগুলি 
প্রধানত কলিকাতায় গড়ে ওঠে । ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি সংক্রান্ত 
সমস্ত কাজই তখন এই এজেন্সি হাউসগুলি করত। ১৭৯৭ সালের মধ্যেই 
কলিকাতায় প্রায় ১৯টি এজেন্সি হাউস প্রতিষ্টিত হয় দেখা যায় :১৯ 


&* অনেক লেখকের রচনার মধ্যে এদেশের বনেদী জমিদারবংশগুলি এবং শেঠজী 
নাধজীদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ধ্বংস হবার জন্য বিলাপের সুর ফুটে ওঠে । আমাদের দেশে 
অঙ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, এও অনেকে মনে করেন। কিন্ত 
অই্টাদশ শতাব্দীতে শেঠজী নাথজীদের প্রভাবপ্রতিপতি এবং কয়েকটি নগরের সমৃদ্ধি যদ 
শ্রমবিপ্লবের পটভূমিক1 তৈরি করে থাকে তাহলে বলতে হয় বৌদ্ধযুগ থেকেই ভারতবর্ষে 
এই পটভূমিকা তৈরি হুয়েছিল। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির যে অগ্রগতি শিল্পবিপ্রবের জন্য 
প্রয়োজন ত1 ভারতবর্ষে বাদশাহী যুগে হয়নি, হওয়1 সম্ভবও ছিল ন1। তাছাড়! শ্রেঠী বণিক 
শেঠদের প্রভূত ধনসম্পদের প্রতিপত্তি আর স্বাধিকারজনিত সামাজিক ও রাস্ট্রিক প্রতিপতি 
এক নম্ন। ভারতবর্ষে শেঠ ও বণিকদের ( মধাযুগে বা মোগল যুগে) কোনোদিন সামাজিক 
বা বান্ত্রীক প্রতিপত্তি ছিল না, অথচ এই প্রতিষ্ঠাই শিল্পবিপ্লবযুগের অগ্যতম এতিহাসিক 
ঘটন]|। ব্রিটিশযুগে ভারতীয় বণিকদের এই প্রতিপত্তির সুযোগ সামাগ্ত হলেও সববপ্রথম 
সুতি হষ। ব্রিটিশ পু'জিপতিরা সোৎসাহে যন্ত্রপাতি আমদানি করেননি এবং কলকারখানার 
প্রসারেও উৎসাহ দেননি, একথ! অত্যন্ত সহজ সতা কথা। সাম্রাজাবাদের নীতিই হুল 
তাই। কিন্তু ব্রিটিশ পুজিপতির1 নিজেদের স্বার্থে এবং শোষণের এঁতিহণসিক তাগিদে 
এদেশে যে্রুকু যন্ত্রপাতি এনেছেন, কলকারখান! রেলপথ ইত্যাদি তোর করেছেন, তার 
ফলে উনবিংশ শতাব্দী থেকে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, এদেশে খানিকট। শিল্পায়নের সৃচন! 
হয়েছে । তার মধ্যেই এদেশের বৃর্জোয়াশ্রেণীর ধীরে ধীরে বিকাশ হয়েছে! (১৯৪৮) 


&৪ বাংলার নবজাগৃতি 


ককারেল, ট্রেল এণ্ড কোং ফ্রস্লহার্ড এও লাশ্রিমাউদে 
ফেয়াপি' গিলমোর এণ্ড কো" টড এও মিলার 

ল্যাস্বার্ট, রস্‌ এগ কো" ভিয়ালা্স এণ্ড কোং 

বাবার, পামার এণ্ড কোং জেমৃস ম্যাটাগার্ট 

পিরাউ এড পলিং এবট্স ব্রান্সহার্ড এণ্ড পান্্সি 
কলভিন্ল এও বাজেট গ্রিলার্ড এণ্ড কোং 

নাডিনার, মস্ক্রপ এগ আলেকজাগার ক্যাস্থেল এও ক্লার্ক 

হামিল্টন এণ্ড একাডিন কাান্থেল এণ্ড র্যাড ক্লিক 
গওয়ানস এগ্ড হর্সলে ডুব, কুস্মাক এণ্ড কোং 


ডাউনি এণ্ড মেইটলাও 
১৮০৫-০৬ সালেও ১৯টি এজেন্সি হাউসের নাম পাওয়া! যায়, তার মধ্যে 
কয়েকটি নতুন নাম আছে :১* 


আলেকজাগ্ডার এগ কোঃ টমাস হিগিন্স এণ্ড কোং 
ম্যাকিন্ট স, ফালপ্টন এণ্ড কোং আকফিবন্ড সিম্পসন এণ্ড কোং 
এলেন ম্যাকৃলিন জি. ভ্রিগনন এণ্ড কোং 


১৮০৭ সালে ১৮টি এজেন্সি হাউসের নাম দেখা যায়, তাঁর মধ্যে জোসেফ 
ব্যারোট? এগু কোং? এবং “স্কট উইল্সন এণ্ড কোঁং' নাম ছুটি নতুন। ১৮০৮ 
সালে ১৮টি এবং ১৮১০ সালে ২৭টি এজেন্সি হাউসের নাম পাওয়। যাঁয়। এই 
নামগুলির পরিবতনের ধারা লক্ষ্য করলে বোবা ধায়, অনেক কোম্পানির 
অংশীদারের নাম বদলেছে মাত্র ।১১ এজেন্সি হাউসগুলির সাধারণত তিন- 
চারজন করে অংশীদার থাকত এবং সকলেই ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মচারী । হাউসগুলির প্রতিষ্ঠার সময় অংশীদারদের নিজেদের কোনে 
মূলধন ছিল ন।, কোম্পানির কমনচারীদের অ।মানত থেকে মূলধন সংগ্রহ কর! 
হত। কোম্পানির কর্মচারীদের বাৎসরিক সঞ্চয় থেকে আমানত যথেষ্ট 
পরিমাণে বুদ্ধি পেত, এদেশী ধনিক বণিকরাও এইসব হাউসে গচ্ছিত 
রাখতেন।১১ এই এজেন্সি হাউসগুলির উৎপত্তি ও প্রতিপতি সম্বন্ধে টমাস 
ব্রাকেন “হাউস অফ কমন্সের সিলেকু কমিটির? কাছে বলেন : 
ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির অধীন উচ্চপদস্থ সিভিল ও মিলিটারী কর্মচারীর! 
চাঁকরি ছেড়ে ক্রমে ব্যবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন । তারা দেখলেন 
যে কোম্পানির দাসত্ব করার চাইতে এই বণিগ-বৃত্তি অবলম্বন করলে 
বেশি লাভবান হওয়া যাবে। বন্ধবান্ধবদের কাছ থেকে তারা টাক। 
গচ্ছিত পেলেন এবং মূলধন হিসাবে সেই টাক! ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর 
মুনাফা সঞ্চয় করলেন । এইভাবে তারা এক-একজন বেশ মোটা পুর্জি 
নিয়ে ইংলগডে ফিরলেন ।১৩ 
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এজেন্সি হাউসগুলি যে লভ্যাংশ দিত তা থেকেই অংশীদারদের মুনাফ। সম্বন্ধে 
খানিকটা ধারণা হতে পারে : ১৪ 


পামার এণ্ড কোং ৩০% 
জি. ম্যাক্ক্রিপ এগ কোং  ২৬০% 
আলেকজাগ্ডার এগ কো ৬০% 
ফাণ্ড সন এখ কো" ৩৬1০৭ 
ম্যাকিন্টপ এগ কোং ১৭% 
কল্ভিন এণ্ড কে।ং ২৪।০% * 


এই এজেশ্সি হ।উসগুলিই যে ইংরেজ বণিকদের প্রাথমিক মুলধন সঞ্চয়ে 
সবচেস্ত্রে বেশি সাহায্য করেছে ত। নিঃসন্দেহে বলা যাঁয়। এই হাউসগুলির 
মারফত তা'রা এদেশে রেশম নীল পাট তুল ইত্যাদির ব্যবস। করেছেন, প্রায় 
১৮% থেকে ২০% পর্যন্ত সুদে দেশা-বিদেশী ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়েছেন 
এবং তার ফলেই তাঁরা ধারে ধীরে 1009108170115 16%1901)21)5 ০1 6৩ 85 
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১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্প।নি একচেটে বাণিজ্যের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হবার পর এজেন্সি হ'উসগুলি প্রচণ্ড ধাকা খায় এবং তার ফলে অনেক 
হ'উস উঠে যায়: 

কলিকাতা নগরে অতি বৃহ এক বাণিজ্যের কুষী শ্রীযুত আলেকজাত্দ্র 

কোম্পানির কুণী বন্দ হয় এবং তাদ্দারা লোকেরদের অপূর্বব ভয় ও রেশ 

জন্মে । 

সমাচার দপণ, ১২ ডিসেম্বর? ১৮৩২ 

ফাগিসন কোম্পানির কুঠী দেউলিয়া! হয় । € সমাচার দর্পণ, ২৫ নবেম্বর 
১৮৩৩ ) পামার কোম্পানি, ফাণগ্সন কোম্পানি, আলেকজাগ্ডার কোম্পানি 
প্রড়ীতি কয়েকটি বড় বড় এজেন্সি হাউস এই সময় দেউলিয়। হয়ে যায় । 
ক্রফোর্ড বলেছেন, ১৮১৩ সালে কোম্পানির একচেটে বাণিজ্যের অধিকার 
কেডে নিয়ে ষখন ইংরেজ বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের স্বাধীনতা দেওয়। হল, 
তখন এজেন্সি ভাউসগুলি বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অনেকেই টিকতে পারল 
না। নত্বন নতুন কোম্পানি ও ব]ণিজ্যপ্রতিষ্ঠীন এদেশে গড়ে উঠল 1১৬ 
অর্থাৎ, বণিকতন্ত্রের অবসানের পর ধনতন্ত্রের যুগে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা যখন 
মুনাফার সন্ধানে বহির্মখী হলেন তখন এদেশে অনেক বড় বড় ব্রিটিশ 
কোম্পানি ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। ১৮৫৮ সালে কলিকাতাঁর যে 


কয়েকটি বড় বড় ব্রিটিশ কোম্প।নির নাম পাওয়া! যায় তার মধ্যে প্রধান 
হল -১ গ 


৫৬ বাংলার নবজাগৃতি 


র্যালি ব্রাদাস বেগ ডান্লপ এড কোং 
মা'ল্কম এণ্ড কোং মার্টিন পিলার্স এণ্ড কোং 

জে. মরিসন এণ্ড কোং টার্নার, ক্যাডোগান এও কোং 
জার্ডাইন স্কিনার এও কে!" কেলি এণ্ড কোং"**ইতা।দি 


এই কোম্পানিগুলির প্রতিষ্ঠ৷ ১৮১৩ সালের পরে হয়েছে বলে মনে হয় 
"এবং প্টানার মরিসন', "মার্টিন কোং ইত্য।দি নাম দেখে বোঝা যায় পরবর্তী- 
কালে অংশীদার বল হয়েছে ।* বতমানের "ম্যানেজিং এজেন্সিপ্রথ। এই 
ধারারই পরিণতি । 
এদেশের উদ্যোগী ব্যবসায়ীর প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির আমলে, 
“এজেন্সি হাউসগুলির' দেওয়ানী ও মৃৎসদ্দীগিরি করতেন এবং পরবর্তীকালে 
বড় বড় ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান ও এজেন্ট নিযুক্ত হতেন। এট 
দেওয়ানী দালালি বেনিয়ানগিরি ও এজেন্টের কাজে তারা প্রভৃত ধনসঞ্চর 
করেছেন । 

পূর্বেব যে সকল দেওয়ান মৃৎসদ্দি লোক ছিলেন তাহারা ইংরেজী 

বিদ্যাভাস করিয় সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম স্বুসম্পন্ন পূর্ববক বনু 

ধনোপার্জন করিয়াছিলেন ইহাতে ইংরেজরা তুষ্ট হইয়! তাহাদিগকে 

নানাপ্রকার মধ্যাদ] প্রদান করিয়াছেন। 

স্পসমাচার চন্দ্রিকা, হ মে ১৮৩১ 

তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়1 উচিত। 

এই রূপে সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন । 

-শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ৬৮ পৃঃ 
ধন্য ধন্য ধান্মিক ধম্মাবতার ধর্মপ্রবর্তক দুষ্টনিবারক সংপ্রজাপালক 
সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহতুর অধিক ধনী হওনের অনেক গন্থ! 
করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক ৰাবুদিগের 
পিতা কিম্বা জোষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়।...বেতনোপতৃক হইয়া কিন্বা রাজের 


৯০ 


* একথা! কতট। সত্য তা বলা কঠিন, তবে উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া থেকে বাঙলার ও 
কলিকাতার 10176500015" ও )12290801-গুলি অনুসন্ধান করে যা! পাওয়। গেছে তা 
থেকে এদেশের ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির গোড়ায় ইতিহাস সম্বন্ধে এই রকম ধারণা হওয়াই 
স্বাভাবিক । এখনও যেসব কোম্পানি এদেশে আছে তাদের প্রচারিত ইতিহাস নির্ভরযোগ্য 
নয়, কারণ কোম্পানির মালিকের পরিবর্তন হয়েছে এবং বর্তমানে ধারা মালিক ভাদের 
কাছ থেকে কোম্পানির গোড়াপত্তন থেকে আজ পর্যস্ত নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক ইতিহাস 
লেখার মতো! নথিপত্র পাওয়। যায় না । চে করে বার্থ হয়েছি। ভার! বলেনঃ নথিপঞ্জ 
নাফি বিলেতে আছে । (১৯৪৮) 


বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিম্াঁস ৫৭ 


সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারি চৌঁকিদারী জুয়াছুরি 
পোদ্দারী করি! অথবা...কোম্পানির কাগজ কিন্ব। জমিদারি ক্রয়াধীন 
বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন". 

-+ভবালীচরণ বন্দ্যোপীধণার : “নববাবুবিল1স' 
কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাসি হবার কিছু 
পূর্বেব আমাদের ব|বুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, €সকালে 
নিমকীর দাওয়ানিতে বিলক্ষণ দশট1ক1 উপায্ ছিল? সুতরাং বাবুর 
প্রপিতামহ পাচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশলক্ষ টাক। রেখে 
যান-_-সেই অবধি বাবুর! বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন। 

-কালীপ্রস্ন সিংহ : হুতোম প্যাচার নক্সা 
১৮০৫-,০৬ সালের কলিকাতার প্বাপ্িক ডিরেক্টুরী ও আল্ম্যানাকে” এদেশী 
বণিক দালাল ও শ্রফদের একট] নামের তালিক। পা1ওয়। যায়, তার মে, 
দালাল ও শ্রফদের নামগুলি এই : 


লন্দ্রীকানস্ত বড়াল স্বরূপচাদ শীল 
দভরাম দত জগমোহন শীল 
রামমোহন পাল আনন্দমোহন শীল 
মথুরামোহন সেন স্বরূপষাদ আচ্য 
নিত্যচরণ সেন কানাইলাল বডাঙ্গ 
বামসুন্দর পাইন সনাতন শীল 


এর মধ্যে দেখা যায়, সকলেই প্রায় সৃবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের । ১৮১০ সাল পর্যন্ত 
এই তালিকার মধ্যে দু' একটি নতুন নাম যুক্ত হওয়। ছাড়া আর বিশেষ কোন 
পরিবর্তন দেখা যায় না। এখানে বাংল।র বণিকদের মধ্যে সুবর্ণ-বশিক 
সম্প্রদায়ের উদ্যম বিশেষ লক্ষণীয় । ১৮৫৮ সালে বাঙালী পরিচালিত কয়েকটি 
বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় :১৮ 


প্রতিষ্ঠানের নাম ংশীদারদের নাম বুবসায়কেন্দ্ 

আগুতোষদ্দে এগ কোং: আশুতোষ দে, 

শ্যমাচরণ মিত্র, রামধন ঘোষ: লিয়ন্স রেঞ্জ 
চাটীঞ্জি মিত্র এও কোং : চক্রকৃমার চ্যাটাজি, 

ও উমাচরণ মিত্র : পোলক স্্রট 

দেমুখাজি এও কোং : গোবিন্দ চন্দ্রদে 

বামাচরণ মুখাজি : পোলক ফুট 
রামগে।পাল ঘোষ এও কোং রামগোপাল ঘোষ : লিয়নস রেঞ 
দত লিন্জি এও কোং : জন লিন্জি, রাজেন্দ্র দত্ত : 


এ, এইচ, রোড স, এস. মাউর়ার লিয়নস রেঞ্ 


মোহুনচাদ দত্ত এও সন্গ : 


অতিলাল মল্লিক এগ কোং : 
প্রেমটাদ? ফিল্স এও কোং : 


রাধানাথ দত এও কোং: 


বাংলার নবজাগৃতি 


পীতান্থর দত্ত, সাগর দত: রাধাবাজার 
স্বারকানাথ দত্ত 

মতিলাল মল্লিক : সোয়ালো লেন 
ত্রেলকানাখ মুখাজি : সৃতিবাগান 
রাধ।নাথ দত: চীনাবাজার 


»এছাঁড়! প্রায় ৬৫ জন বেনিয়|নের নাম পাওয়। যায়, তার মধ্যে বড় বড় কয়েক- 
জনের নীম এখানে উল্লেখ করছি : 


বেনিয়ানের নাম 
কাজাতে।ম দেঞু কে 


ঘিবিসরলাচকণ (দেন 
চানচন্দ বল 


গারাচাদ দত 
গকুচবণ সেন 


ভরবিশচশ? বসু এগ সন্গ 


ক্ষেত্রে হছন দাস 
তভতমুচবখ গুহ 


প্রাণকৃষঃ। লা এগ কোং 


শণ্ডনাধ মল্লিক 
রাজকৃষ মিত্র এণ্ড কোং 
রামনাথ বাযানাজা 
বামনাথ গৌসাই 
শ্যামচরণ ঘোষ 
জয়নারায়ণ বৃ 
কালীচরণ চ্যাট।জ' 


কে।ম্পানির নাম 

চগলস কা'ণ্টন এণ্ড কোং, বালি এাদ।5 জে. ই, এমবি, 
চল ফবেই্টাব, জে. এইচ. এডামৃস 

ম্যাল্কম এণ্ড কৌোঃ, বেগ. ডানলপ এণ্ড কো”, জে.মরিসন 
এগ কো” ্ | 

জাঙাইন্‌ স্কিনার এও কোং, ই প্রেষ্টউইচ মিড লটন 
'এগু কোং 

কুক; গ্রে এণ্ড কোং 

কল্ভিন এনসিল কাউই ৩ কো, চাট জ্বুনিয়ব এও 
(ক1" লিভিংঈন উইদাস এও কোং, ত্র.ক এগ গ্রে 
এলান ডেফেল এণ্ড কোং, উড ওলিক. এণ্ড কোং? ভে, 
অক্সফোর্ড এণ্ড কোং, জে. বি. রাতিয়াস? স্তামুমেল 
এগ সল্প, শ্যাড কেয়ালি এগ কোং 

ই* শিয়ারিন এও কোং, পেনিংটন 'এগ্ড কোং, ছ্ষি* টাইল 
এপ কোং, উইিয়মসন ব্রাদার্স 

টানার ক্যাডোগান এগড কোং, কাউযেল এণ্ড কোং, এ, 
এল. ট্ররায়েল 
হেগ্ডাসন ওয়ালেস এণ্ড কেং, কেলি এও কোং, রবিনসন 
বাফুর এও কোং মে পিকফোর্ড এণ্ড কে।ং, জন, এলিয়ট 
এণ্ড কোং, স্মিথ ফের।রি এও কোং, চাল”স ও জনন 
স্মিথ খীনষ্ট্রীট এও কোং 

এ. ছিভেন্দ এগ কোং, হুইটনি এগ ইয়ং 

লাপেন্ট, সপ্তাস” এড কোং 
মার্টিন পিলার্স এণ্ড কোং, লাপপেন্ট সস” এও কোং 
গ্রিফিথ.স হে এড কোং লংলক়েস এণ্ড কোং 

দত্ত লিনজি এও কোং 

ক্রুনেট এও কৃইলেট 


সবর্ণবণিক সম্প্রদায় ছাড়।ও সকল সম্প্রদায়ের বাঙালী যে নিজেরা ব্যবসায়ে 
উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠ। অর্জন করেছিলেন ত এই সব ন।মের তালিকা থেকে 


বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিহ্য!স ৫৯ 


বুঝতে পার! যায় । উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস আলো'চন। করলে দেখ যায়, 
বাঙালীদের বিরুদ্ধে শিলোদ্যমের অভাব সম্বন্ধে ষে অভিষোগ সাধারণত কর 
হয়ে থাকে ত' ভিত্তিহীন । মারওয়াড় থেকে এদেশে এসে জগং শেঠ অস্টাদশ 
তাকবীর মধো কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন গরবং তারই অর্থ- 
সাত।য্যে নবাবরা ও ইংরেজর| অনেক সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন 
সতা।১৯ কিন্তু বাংলার লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকুড় ধর, রামছুলা্ন দে, 
মতিলাল শীল, দ্বরকন1থ ঠাকুর, রামহরি বিশ্বাস, সুখমক্ধ রায়, রামচরণ রায়, 
র!জ! ন্বকৃষ্ণ প্রমখ ব্যক্তিদের আধিক প্রতিপতি ও বাণিজ্যিক উৎসাঠ জগৎ 
শেঠ অমিঠাদের তুলনায় তদের কালে কম ছিল ন1। 

নকুড ধর নামেই লক্ষ্মীকান্ত ধর পরিচিত ছিলেন। নকুড় ধরের অর্থ- 
সাহাষোর জন্য ইংরেজরা অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে । মুশিদাবাদের 
নবাবদের কাছে জগৎ শেঠ য। ছিলেন, ইংরেজদের কাছে রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
প্রাথমিক যুগে নকুড ধরও তাই ছিলেন। তার কোনো! পুত্রসন্তান ছিল না, 
তাই সে-স্মর তার বিশাল সম্পত্তির উত্তর।ধিকারী হন তার কন্য।র একমাত্র 
জণবিত পুত্ত সুখময় রায়। সার ইলাইজ। ইম্পের দেওয়ানি করে সুখময় 
প্রভৃত পরিমাণে সম্পত্তি রদ্ধি করেন। লর্ড মিন্টোর আমলে তিনি “রাজ।' 
উপাধি পান । সুখময় “ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের একমাত্র বাঙালী ডিরেক্টর 
ছিলেন । মতিলাল শাল স।মাগ্য বোতল ও কর্কের ব্যবস। থেকে শুর করে 
পরে নানারকম ব্যাবসাবাণিজ্যে প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন। তখনকার ৫০-৬০টি 
বাণিজ্যকুঠির মধ্যে প্রায় ২০টি কুঠির বেনিয়ান ছিলেন মতিলাল । বেনিয়ান- 
গিরি ছ'ডাও তিনি জমির ব্যবস। করতেন । তার মতন প্রতিপত্তিশালী জমির 
মালিক তখন আর কেউ শহরে ছিলেন কিন। সন্দেহ । জমিজম। থেকে 
মতিলাল মাসিক প্রায় ৩০,০০০ টাকা খাজনা পেতেন। অনেক বিদেশী 
“এজেন্সি হাউসের' অংশীদার হয়ে তিনি ব্যবস। করেন, তাঁর মধো “ফাগুসন 
ব্রাদাস এণ্ড কোং”, “ওজওয়াল্ড শীল এণ্ড কোং”, “টুলো। এগ কোং” ইত্যাদির 
নাম উল্লেখযোগ্য । কয়েকটি আট।!র কলেরও মালিক ছিলেন মতিলাল এবং 
এদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পধন্ত বিশ্কুট চালান দিতেন । বিশ্বস্তর সেন মাত্র 
৮/১০২ নিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, পরে প্রায় ২০টি বাণিজ্যকুঠির 
বেনিয়।ন তন এবং মৃত্যুকালে ২ লক্ষ পাউগ্ড গচ্ছিত রেখে যান ।৩* রাজা 
নবকষ্ণ মিরজাঁফরের নবাব হবার সময় লর্ড ক্লাইভের দেওয়ানী করে 
প্রতভৃত অথ উপার্জন করেন । রামচরণ রায় গবর্নর ড্যান্সিটার্ট ও জেনারেল 
স্মিথের দেওয়ানী করে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন। বন্ুবিস্তৃত সম্বদ্ধি- 


৬০ বাংলার নবজাগ্ৃতি 


শালী ঠাঁকুর পরিবারের প্রধ।ন শাখার আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলা'র 
সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন । রামদুলাল দে বোধ হয় 
তার সমসাময়িককাঁলে কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন । বাঁণিজ্াসৃত্রেই 
রামছ্ুলাল ধনী হন। ইনি বহুদিন ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন 
এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার কারবারও ছিল। ভুলুয়া ও 
চট্রগ্রাঃমর লবণের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ানী করে রামহরি বিশ্বাস 
প্রভৃত সম্পত্তিলাভ কীরেন এবং তীর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস 
এই সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করেন। গোবিন্দরাঁম মিত্র কলিকাতার ভরমিদারী 
কাছ1রির দেওয়ান ছিলেন এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট বিতলাভ করেন । গোকুল- 
চন্দ্র মিত্র রসদের ঠিকাদারী করে সম্দ্ধিলাভ করেন। পামার কোম্পানির 
খাজাঞ্চি গঙ্গানারায়ণ সরকার কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন, 
কেবল ব্যবসায়ের দ্বারাই তিনি বিত্লা'ভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরীর 
অবস্থা গোড়াতে মোটেই ভাল ছিল না, কিন্তু পরে লবণের ব্যবসায়ে তিনি 
অতুল এশ্বর্লাভ করেন । মথুরামোহন সেন শ্রফের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন, 
করেন। শিবনারায়ণ ঘোষ ও তার দুই ভাই, রামলোচন ঘোষের পুত্রও বিশাল 
সম্পত্তির মালিক । রামমোহন হেস্টিংসের সরকার ছিলেন । বৈষ্ণবদাস মল্লিক 
এবং নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধনী ছিলেন, এদের সম্পতি রামকুঞ্ণ মল্লিকের 
ব্যবসায়ে লব্ধ ।৩, 

মতিলাল শীল, বিশ্বস্তর সেন, রামদুলাল দে, রাধাকৃফ বসাক রামকৃষ্ণ 
মল্লিক প্রভৃতির মধ্যে যে শিল্পোদ্যোগ দেখা গেছে তা যে নিশ্চয়ই যুগবৈশিষ্ট্ 
তাস্বীকার করতেই হবে । দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিচিত্র কম্মজীবনের মধ্যে নতুন 
যুগের এই সাহস উদ্যম ও তৎপরতা আরও স্পট হয়ে ফুটে উঠ্েছে।* 
দ্বারকানাথ ঠাকুর নীল ও রেশমের রফতানির কাজ করেন, নিমকের এজেন্ট 
প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ানি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর 
ধনসঞ্চর করে দ্বারকানাথ স্বাধীন বণিগৃ্রৃত্তি অবলম্বন করে 'টেগোর আযা্ড 
কোং নামে তিনি এক কোম্পানি স্থাপন করেন এবং ইউনিয়ন ব্যাক্কের, 
প্রধান কর্মকর্তা হন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পত্রিকায় দ্বারকানাথের যে পরিচয় 
পাওয়। যায় তা থেকেই তার কম্বল জীবনের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে : ৩২ 

স্বাধীন শিল্পোদ্যমের আদর্শ দ্বারকানাথ তার দেশবাসীর কাছে 


*দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামদুলাল দে-র বাণিজাকর্সের বিস্তারিত বিবরণের জন্ত গ্রন্থকারের 
“বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার" (১৯৬৯) গ্রন্থের 'বাডালীর শিল্পোদ্তম অধাজ 
উ্রউবা। (১৯৭৮) 


বাংল।র নতৃন সামাজিক শ্রেণীবিহ্যাস ৬১ 


করে তুলে ধরেছিলেন। দ্বারকান।থ তার জমিদারীর প্রায় সর্বত্রই নীলের 
কারখান! প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । উদ্যোগী হয়ে বাইরের দেশের মতন 
এদেশে তিনি চিনি উৎপ।দনের নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন । জমিদার, 
প্লান্টার এবং উদ্যোগী ব্যবসায়ী হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার 
অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল, কলিকাতার প্রত্যেক ধনী ব্যবসায়ী এবং 
গবর্মেন্টের নানাবিভাঁগের সঙ্গে তর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তার এই 
প্রতিপত্তির জন্যই তিনি ইউনিয়ন ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠী কুরেন এবং পঠ্ঠে তার 
একমাত্র মালিকও হন । 
উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঙালী কম্প্র্যাডোর বুর্জোয়া শ্রেণীর যে নিশ্চিন্ত 
বিকাশ শুরু হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায় । এই বিকাশ মন্দগতিতে 
অসষতল পথে হওয়াই স্বাভাবিক | কারণ প্রথমত, এদেশে ব্রিটিশের উপ- 
নিবেশ, দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্বা হল সামন্তমুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে 
পদাপণের সন্ধিক্ষণের যুগ । উপনিবেশ বলে ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে এদে- 
শের বুর্জোয়াশ্রেণীকে স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দেওয়। কদাচ সম্ভব নয়। 
্বার্থসচেতন ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা এদেশের শিল্পোদ্যোগী ব্যবসায়ীদের তাই 
বাণিজ্যের অথবা প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের অথবা সেই সঞ্চিত মুলধন শ্রম- 
শিল্পের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করার অবাধ স্বাধীনতা দেননি । কিন্তু স্বার্থের খাঁতিরেই 
এদেশের নতুন জমিদারশ্রেণীর ও উদীয়ম]ন বুর্জোয়া শ্রেণীর আনুগত্য তাদের 
একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই এদেশের বণিক ও উদ্যোগা ব্যক্তিদের বাধ্য 
হয়ে তাদের বেনিয়ান মুৎসদ্ণী দেওয়ান এজেন্ট, এমনকি ব্যবসায়ের অংশীদার 
পর্যন্ত করতে হয়েছে । তেমনি, রাজভক্তির ছায়ায় ভিন্ন এদেশের বপিকদের 
প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের কোন স্বযোগও ছিল না। তাই এসময় রাজানুগত্য 
এদেশীয় প্রত্যেক প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল দেখা 
যায়। বাজানৃগ্রহের ছায়াতলে, ব্রিটিশ পুজিপতিদের পাশ্বচর ও অনুচর 
হয়ে এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর বাল্যকাল কেটেছে ।* 
সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে পদার্পণের সন্ধিক্ষণকে মার্কস প্রাথমিক 
মূলধন সঞ্চয়ের মুগ বলেছেন । এখুগে ধনতান্ত্রিক যুগের বৈশিষ্টযগুলি নিশ্চয়ই 


* কেবল বাঙালী কমৃপ্র্যাডোর-বৃর্জোয়াশ্রেণপীই যে ইংরেজরাজভক্ত ছিলেন ত) নয়, নতুন 
ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীও (61116) তাই ছিলেন । জাতীয় বিভ্রোছের (সিপাহী 
বিজ্বোহু ১৮৫৭) প্রতি বাঙালী নব্যধনিক ও শিক্ষিত মধ্যবিতের মনোভাব থেকে তা 
বোবা। যায়। ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে রাস্ত্রীয় ক্ষমতার ছোট-অংশীদার হবার জন্ম তার! 
ঘে আন্দোলন করেছেন, তাও রাজানুগত্যের বৃহ্তর গপ্ডির মধ্যে সীমাবন্ধ। (১৯৭৮) 


৬২ বাংল।র নবজগৃতি 


সব পরিস্ফুট তয়ে ওঠে না। সামম্তযুগের উত্তরাধিকার বতন করে, সামস্ত- 
যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, সন্ধিক্ষণের যুগের ব্যবসায়ীদের পুরাতল ও নতুন 
প্রথার ঘাতপ্রতিঘ।তের ভিতর দিয়েই অগ্রসর $তে ৩য় । জমিদারী কেনাবেচা 
করে, ব্যবসাবাণিজ্য দালালি দেওয়ানী এজেন্সি করে, যেভাবেই ধনসঞ্চয় 
করা ছোক ন। কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ন। হওয়া 
পর্যন্ত উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে সেই সঞ্চিত মূলধন শ্রমশিল্পক্ষেত্রে 
স্বাধীনগাবে নিযুক্ত করা সম্ভব নয় এব” তা না করতে পারলে ধনতান্তিক 
যুগের পরিপূর্ণ বিকানও হতে পারে না।৩৩ এদেশের উদীয়মান বুক্তোয়া- 
শ্রেণীর এই চেতন। থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জাতীয় আন্দোলনের, 
সুত্রপাত হয়, চেতন।র তীব্রতারছির সঙ্গে সঙ্গে সেই আন্দোলনের পবান্তর 
হয় এবং বিংশশতাব্দীর প্রায় মধ্যত।গে পরিণতি ল!ভ করে । যদি বল' যায়, 
প্রথম যুগের সঞ্চিত মূলধন নিয়োগের পরিপূর্ণ সুযোগ আমাদের দেশে এখন 
এসেছে, তাহলে বোধ হয় ভুল হয় না। এদেশের 'মুলধন' এমশিল্পবিমুখ, 
একথ। জোর করে বলার অধিকার এর আগে আমাদের ছিল না। অজ ত'র 
শিল্পবিমুখত1 ও শিল্পপ্রচে্টা পরীক্ষা করার সময় এসেছে । 

সুতর।ং বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণার বিক।শ উনবিংশ শতান্দী থেকে নিশ্চিত 
শুরু হয়েছে বলা যায় এবং সেমুগকে আনর। নিঃসংশয়ে উদীয়মান বুর্ধো য়] 
শ্রেণীর প্রাথমিক মুলধন সঞ্চয়ের যুগ বলতে পারি। শিল্পবাপিজ্যক্ষেত্ডে 
যেমন যথাসম্ভব যুগোপযোগী উদ্যম সাহস ও কমতংপরতার পরিচয় তার 
দিয়েছেন, তেমনি তার! আবার বাংলার সাম।জিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগৃতি 
আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ইতিহাসের ধার! সচল রেখেছেন । 


বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী 


নতুন ক্ষেতমজুরশ্রেণা, জমিদারশ্রেণী কারখানার মজুরশ্রেণী ও উদীয়ম।ন 
বুর্জেয়াশ্রেণীর সঙ্গে বাংলার নতুন শিক্ষিত মধ্যবিভ ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর 
আবির্ভাব উনবিংশ শতাবীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটন।। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
ও বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে সাধ|রণভাবে এই 
শ্রেণীর সম্বন্ধে কিছু বল] প্রয়োজন । এই শ্রেণীর কোন নিদিষ্ট সংজ্ঞার্থ দেওয়। 
কঠিন। ব্রিটিশ মধ্যশ্রেণীর ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রেটেন সাহেব বলেছেন, 
সমাজের সেই শ্রেণীকেই আমর মধ্যশ্রেণী বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের 
জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান 


ব।ংলার নতৃন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ৬৩ 


এর ভিতর থেকে জমিদার ও কৃষকদের তিনি বাদ দিয়েছেন, কারণ ভূসম্পতি 
ও জমিজমাই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, মুদ্রা নয়। ধনিক শিল্পপতি, 
বণিক, শিক্ষিত চাকুরিজীবী ইত্যাদি য।দের জীবনের সঙ্গে মুদ্রার ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ আছে, মুদ্রাই যাঁদের মূলমন্ত্র, যাদের কাছে শ্যায়-অন্যায় প্রতাব- 
প্রতিপত্তি বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মুদ্র!, যাদের জীবনসব্বস্থ মুদ্র!, তারাই 
»ল মধ্যশ্রেণীর অস্তভূক্ত।৩* গতিশীল মুত্র। যাঁদের শ্রেণী মধাদ। পদমর্ষাদা 
সফলতা-বিফলত1, এমন কি মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে একাত্ম তয়ে মিক্লে গেছে, 
গ্রেটন সাহেবের মতে তারাই হল “মধ্যশ্রেণী' | "আর 'বুদ্ধিজীবী” ব? 
'ইণ্টেলিজেন্সিয়1, বলতে আমরা অ।জকাল যাদের রুঝি তদের নামকরণ 
বোধ হয় সবপ্রথম জারের রুশিয়াতেই হয় ৩ কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে 
বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে পৃথক করে বিচ।র করা যুক্তিহীন। সমাজের শিক্ষা ও 
ংস্কৃতির সক্ষে ধার। জড়িত তাদেরই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তভুক্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী 
বলা হয়। এই শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বুদ্ধি ও শিক্ষার অস্বাভীবিক দস্ত প্রকাশ 
পায়, যদিও সে-দস্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে একেবারেই ফাকা । বৃদ্ধি শিক্ষা 
প্রাতিভ৷ সবই ধনতান্ত্রিক সমাজে ময়াবিনী মুদ্রার মুখাপেক্ষী এবং সকলেই 
মুদ্রার একান্ত অনুগত গোলাম । সৃতরাং মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 
আর একটি উপশ্রেণী তৈরি করার কোন মুষ্তি আছে বলে মনে হয় না। 
তাছাড়া মুদ্রা যখন নতুন গোত্রান্তরিত জমিদারশ্রেণী, বুর্জোয়াশ্রেণী এমন কি 
মজুর ও ক্ষেতমজুরশ্রেণীর জীবনেরও প্রধান অবলম্বন, সবক্ষেত্রে মুদ্রাপ্রাধান্য 
যখন নতুনযুগের বৈশিষ্ট্য, তখন মধ্যবিত্তশ্রেণীকে স্বতত্ত্রতাবে মুদ্রার মাপ- 
কাঠিতে বিচার করাও অর্থহীন । এখনে আমর শিক্ষিত মধ্যবিভ ও বুদ্ধি- 
জীবীশ্রেণীকে একশ্রেণীতুক্ত হিস।বে বিচার করব। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর “গঠন, 
পরিবততনশীল। নতুন যুগের সকল শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য যদিও পরিবতনশীলত।, 
তাহলেও মধ্যবিতশ্রেণীর ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অন্বতম। 
নতুন যুগের এই পরিবর্তনশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্শ্রেণার চারিত্রিক বৈশিষ্ট) 
কি ? ইয়োরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের যুগে উনবিংশ শতাবীতে মধ্যবিত্শ্রেণীর 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সন্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক অর্থনীতিবিদের রচনায় উল্লেখ আছে । 
এব্রাম কুম্ব, জন গ্রে, উইলিয়াম টম্সন, জন মরগান, জে. এফ, ত্রে, 
র্যাভেন্স্টোন, টমাস হজ্িন প্রভৃতি তাদের মধ্যে অন্যতম। হজক্কিন 
বলেছেন : “দাস বা অর্দাস যার। তারাও একসময় তাদের দাসত্বশৃঙ্গল ছিন্ন 
করেছিল.'.সম্পত্তির উপর তাদের হু।য্য দাবি তাদের প্রতুরাও স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছিল। তারপর সমাজে পু*জিপতিশ্রেণীরও বিকাশ হয়েছে, 


৬৪ বাংলার নবজগৃতি 


জমিদারশ্রেপীর কাছ থেকে তারাও তাদের সম্পর্তির অধিকার ছিনিয়ে 
নিয়েছে এবং রাক্ট্রক্ষমত1! দখল করেছে । আজ আমর! দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র 
ইয়োরোপব্যাপী বিরাট এক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে যাঁরা মজুরি ও 
হৃনাফ] সংক্রান্ত সবরকমের আইনকানুনের বশ্যতা মুক্ত হয়ে নিজেদের অধিকার 
প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন। তাদের চরিত্রে পুরজিপতিশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর 
বৈশিষ্টাগুলির এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, 
'অত্যন্ত জআাশার কথা । যন্ত্রের যত উন্নতি ও প্রসার হবে তত এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
কদর বাড়বে, সংখ্যাবুদ্ধি হবে এবং সমাজকে এই মধ্যবিতরাই শেষ পধন্ত দাসত্ব 
ও অত্যাচারের কবল থেকে মৃক্ত করবে ।” তারপর আরও পরিষ্কার করে 
হ্জ-স্ষিন বলেছেন: 
মধ্যবিত্তশ্রেণী এমনই এক শ্রেণী যার! অল্প মেহনত করে এবং মন্ত্রযুপের 
প্রসারের তালে তালে যার! এমনই একটা! স্থান সমাজে দখল করে নেয় 
যেখানে তাদের ধনিক ও মজুর দুই-ই মনে হয়। সাধারণ মন্বরশ্রেণীর 
মতন তার। কেনাগোলামি করে না, কিন্তু মেহনত না করেও তাদের 
নিস্তার নেই । এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপরেই আমার আশাভরস! সবচেয়ে 
বেশি । গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই মধ্যবিস্তশ্রেণীর আশ্চর্য বিস্তার 
হয়েছে। নতুন যন্ত্রপাতি ও নতুন বৃত্তিরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আরও 
ক্রত্ত সংখ্যারৃদ্ধি হবে এবং গোলাম মন্ত্ররশ্রেণী ও সুদখোর মুনাফাখোর 
নিষ্কম্া ধনিকশ্রেণীর অস্তিত্ব মধাবিত্তশ্রেণীই সমাজের বুক থেকে মুছে 
ফেলে দেবে ।৩৬ 


বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর স্বরূপ বিশ্লেষণে হজস্কিন বাস্তব বৈজ্ঞানিক দৃর্টির 
পরিচয় দেননি । সেই জন্য মুনাফালোভী পুর্জিপতিদের বিরুদ্ধে অনেক 
বিযোদগ।র করেও শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে সমাজে উচ্চশ্রেণীর অস্তিত্বের 
আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক, নতুন ধন- 
তান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে মধ)বিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব ও 
প্রভাববৃদ্ধির কথা তিনি অনেকট] পরিষ্ক!র করে বলেছেন । মধ্যবিত্রশ্রেণীর 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্বন্ধে হজক্কিন যা বলেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রে পু'জিপতিশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলির অদ্ভুত 
মংমিশ্রণ দেখা যায় । বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী চার্লস বুথ লগুনের সকল শ্রেণীর 
লোকের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা করে তা৷ প্রমাণ করেছেন :৩* 

আঘথিক দিক দিয়ে বিচার করলে কেরানীদের অবস্থা আর কারিগর ও 


বাংলার নতুন সামজিক শ্রেণবিন্য'স ৬৫ 


অন্ভবুরদের অবস্থ। একই বল। যায়। কের!'নীর! বছরে ২৫ পাউগু থেকে 

১৫০ পাউগু পর্যত্ত উপার্জন করে, আর মজুরেরা করে সপ্ত'হে ৩০1৪০। 

$০1৬০ শিলিং পর্যন্ত । 
কিন্ত কেরানী ও মজবরদের আথিক অবস্থ। এক হলে কি হবে? এ-হেন 
কেরা নীজীবনেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট সম্বন্ধে বুথ বলেছেন :৩৮ 

কের!নীর। সকলে মেলামেশ! করে কেরানীদের সঙ্গে, আর ফন্ুরেরা 

করে মজুরদের সঙ্গে । উভয়শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক মেলামেশার প্রচলন 

নেই বললেই হয়। মজুরদের জীবনযাত্রী অর কেরানীদের জীবনযাত্রা 

সম্পূর্ণ পৃথক | কেরানীদের জ্রীদের পর্যন্ত মেজাজ অন্যরকম । কেরাঁনীদের 

চিন্তাধারা! আদর্শ সবই স্বতন্ত্র, মজুরদের সঙ্গে মিল নেই কোথাও । 
অধ্যবি্তশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হজত্কিনের বিশ্লেষণ এবং বুথের 
দৃষ্টান্ত সমস্ত দেশের মধ্যবিত্জীবনে প্রযোজ্য । কিন্তু তাহলেও ধনতান্ত্রিক 
যুগের প্রাথমিক পধাঃয়ে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান সহায় ও অনুচর 
ঠিসাবে এই মধ্যবিভ্তশ্রেণীর এতিহাসিক গতিশীল ভূমিকা অস্বীক।র করা যায় 
ন।। এই কথা মনে রেখে আমরা ব।ংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী- 
শ্রেণার বিক।শের ধার। সন্বন্ধে আলোচন। করব । আগেই বলেছি, এই ছই 
শ্রেণী-উপশ্রেণীর কোনে। স্বাতন্ত্র্য আমর] স্বীকার করব ন1। সাধারণভাবে 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিজীবীশ্রেণী হিসাবেই এ মধ্যবিত্রদের বিচার 
করব । 

বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আবির্ভাব হয় উনবিংশ 
শতাব্ীতে। এই শ্রেণীর প্রভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক 
শিক্ষার প্রসারের ফলে ।* ইংরেজ আমলের গে|ডা থেকেই আধুনিক শিক্ষার 
প্রচলন হয়নি, কারণ যতট। শাসকদের প্রয়োজনে এই শিক্ষাবাবস্থার প্রবতন 
কর। হয়েছে, সাধারণের স্বার্থের খাতিরে ততটা হয়নি । প্রথম যুগে ইংরেজ 
শাসকদের এদেশীয় পণ্ডিত মুনশী মৌলবীদের প্রয়োজন ছিল শাসনকাধের 
সুবিধার জন্য । তাই প্রথম যুগে সামান্য ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে তার! 
এদেশীয্প প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাই চালু রেখেছিলেন । 

কথিত আছে ঢেকি-যন্ত্রের বিবরণ কোন মুংসদ্দি ইংরাজী ভাষ।য় 

তরজম] করিয়াছিলেন টুমেন ধাপুড় ধূপুড় ওয়ান মেন সেঁকে দেয়, ইত্যাদি 

হইতে পারে ইংরেজদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তপ্তাষায় বহুতর লোক 

* গ্রন্থকারের 'বাংলার সামাঁজক ইতিহাসের ধারা? (১৯৬৯) এবং “ব,ংলার বিদ্বংসমাজ্জ; 
€ ২য় সংস্করণ ১৯৭৮) প্রক্টব্য। 

৫ 


রে 
€্ে 
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সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইহেক যে 
ষ্টাহণারা ক্ষমভাপন্ন লে।ক ছিলেন এবং কন্ধ উত্তমরূপে নির্ববাঁহ করিয়'ছেন ॥ 
অপর তৎপর দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল মুংসদ্দি হইলেন ভাভারদিগের 
মধ্যে অনেকেই ইংরাজি বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ ইত দেশবিখ্যাত আছে". 
( সমাচ1র চক্দ্রিক!, ২মে ১৮৩১) 
পরবন্ঠাযুগে পাশ্চাত্তা বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন তয়, হাইস্কুল কলেজ মেডিকাল 
কলেজ, ল কলেজ"; বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হয় । তৃতীয় যুগে শিক্ষা- 
ব্যবস্থা সবসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করে । উচ্চসম্প্রদ।য়ের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্ত/ারই ছিল প্রথম ছুই পৰে গবরননমেন্ট ও দেশীয় সম্তরাত্ত ধনী ব)ভিদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই শিক্ষানীতিই অনুসৃত 
তয়। তারপর আধুনিক শিক্ষা ও সাধ।রণ শিক্ষ/র প্রচলন ধীরে ধীরে ভভে 
থাকে । তাই আধুনিক শিক্ষিত ব|ঙা1লী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবাশ্রেণী বলতে 
আমর য।দের বুঝি সেই শ্রেণীর বিকাশ হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ 
থেকে । ভাণ্ট।র সাভেবের হিস।বে চবি্বিশপরগণ] ও কলিকাতায় €( ১৮৭০- 
৭৩ সালে) এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের বিকাশ সম্থন্ধে যে 
পরিচয় প1ওয়া যায়, তা রীতিমত কৌতৃহলোদ্দীপক ।২* ফেমন : 


ড্র ৬৬৭ 'অধ]'পক: ৩৪ মোৌলবা ৩১ 
হাকিম ১৪৩ স্বুলম'ফ্টার ১৮১৪ ছাত্র, বিদ্বার্থী ১০,২৮১ 
কবিরাজ ১২ ৬৯ পর্ডিত ৪৩৬ ॥ গতকাল 
গো বৈদ্য ৭৬ গুরুমশাই ৩৯০ সংবাদপত্রের 
ভেটারিনেরী সান £ মুনুশী ২৮ সম্পাদক ১ 
এটশি ১২৭ বারিষটার ২৬ 
উকিল ?৩১ 
মুগ্ছারি ৪8৮ 
কাজি ১৯৬ 


এই সঙ্গে কেরানী, ছে!ট দোকানদার ও ব্যবসায়ীদেরও একট। হোটামুটি 
হিসাব পাওয়া যায় : 


নানাত্রব্যের ব্যবসায়ী ৯৭৭ 

কেরানী ১০৯২৪৭ 

রাইটার ১৫২২ 

(সরকারী কেরন? 1) 

সরকার ৭৫২৬ 

দোকানদার ৩০৪১৮ 


হান্টার সতেবের এই গণনার মধ্যে যে যথেষ্ট গলদ আছে তা পরিষ্ক'র বোঝ! 


বাংলার নতুন স|মাঁজিক শ্রেপীবিন্যাস ৬৭ 


যায়। গলদ থাকাও স্বাভাবিক, কারণ সকলের বৃত্ভতিপরিচয় সঠিকভাবে এর 
মধ্যে দেওয়া হয়নি । ১৮৭০-৭৩ সালে ব্যারিস্টারের সংখ)। ২৬ জন হতে 
পারে, কিন্ত কলেজ ব! স্কুল থেকে পাস করা ডাক্তারের সংখ্যা নিশ্চয়ই ৬৬৭ 
জন হতে পারে না । এরকম ক্রটি উক্ত সংখ্যাগণনায় যথেষই আছে €( যেমন 
উকিল আ'টনি ডাক্তার ইত্যাদির সংখ্য! )। কিন্ত তা সত্তেও শিক্ষক অধ্যাপক 
কেরানী ইত্যাদির সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিভশ্রেণীর ররকাশের 
ধারা খানিকট1 বোঝা যায়। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সাব্দের কলিকাত] শহর ও 
শহরতলীর সেন্সাস রিপোর্ট থেকে ব'ঙালী মধ্যবিতের বিকাশের ধারা স্ন্থে 
আরও স্পষ্ট ধারণ! হয় :৪* 


১৮৮১ ১৮৮১ 
সরকারী কম্নচাগী ১ ক'রিস্টার ৫১ 
আইন ও বিচার বভাগ ১৬৭ উকিল ৩৫০ 
পুলিস বিভাগ ৩৩৮৩ আটটি ৩১ 
জেল বভাগ ১০৫ মোক্তার ৫১৩ 
কমন, আবৰগারী বিভ'গ ১১১ শিক্ষক, অধাপন্ ১৭৫২ 
টেলিগ্রাফ ৫৮ সিভিল ইঞ্জিনয়ার ৩ 
পোস্ট অফিস ৩১ দোকানদার ১৪১১৩১ 
অন্যান্য বিভাগ ৪৯০  কেরানী ১৬৩১৫ 
মিউনিসিপালিটি ও 

পোর্ট কর্মচাক্ষী ৫৭ 

৮৮৯১ ১৯০৯ 
সরকারী অফিসের কেরানী ৬5৫৩ সরকারী কমচারী ১৮৯৫০ 


সদাগরী অফিসের কেরানী ৮৫৭ ব্যবসায়ী (ছোট) ২৫১৬৯ 

বারিস্টার প্রভৃতি খিদ্যু বুদ্ধিজীবী ২১৫৩০ 
আইনজীবী ০৪ 

সলিসিউর ৬১ 

মোক্তার ১০৪৯ 


সেন্সাঁস রিপোর্টে প্রথমে যেভাবে বৃত্তিবিভ।গ করা হয়েছে পরে সেভাবে করা 
হয়নি। তা ন। হলেও, তান্টার সাহেবের হিসাব এবং ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের 
কলিকাত। শহর ও শহরতলীর সেলস রিপে।ট থেকে বাঙালী মধ্যবিত শ্রেণীর 
বিকাশের ধার সম্বন্ধে একট। ধারণা হয়। কেরা'নীদের সংখ্যবুদ্ধি যেশ্হ:রে 
হয়েছে, বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের অর্থ|« ব্যারিস্টার উকিল মোক্তার শিক্ষক অধ্যাপক 
ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির সংখ্যাবৃদ্ধি সে-হারে তয়নি। ন। হওয়:ই 


৬৮ বাংলার নবজাগৃতি 


স্বাভাবিক, কারণ ইংরেজদের শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য কেরানীদের 
প্রয়োজন ছিল বেশি । কেরানীদের সঙ্গে ক্ষুদে দে!কানদার, খুচর' ব্যবসায়ী 
আর উকিল মোক্তারদের সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষক অধ্যাপকের সংখ্যাও 
শেষের দিকে কিছু বেড়েছে, কিন্তু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা বাড়েনি । 
তার প্রধান কারণ, ষন্ত্রশিনের প্রসার অত্যন্ত মন্দগতিতে হয়েছে বলে টেকনি- 
কাল ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার হয়নি এবং টেকৃনিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের 
সংখ্যাও সেইজন্য নঞরণ্য। বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে কেরানীদের 

ংখাাধিক্য ইংরেজ আমলের গোড়। থেকেই দেখ। যায় এবং বাঙালী মধ্যবিত্ব- 
শ্রেণীর সে-বৈশিষ্ট্য আজও অনেকটা! অক্ষুপ্ণ আছে। 


বাঙালী মধ্যবিস্বের হিন্দুপ্রাধান্তের কারণ 


এরু পর সবচেষ়্ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেপার হিন্দ্ব- 
প্রাধান্যের কারণ কি? এর উত্তর বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক 
ইাতহাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই ইতিহাস আলোচন। করার আগে হিন্দব 
মধ্যবিভের তুলনায় মুসলম।ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিক।শ কিভাবে হয়েছে তা 
জান। দরকার । ভানণ্টার সাহেবের হিসাবে ১৮৭১ সালে (এপ্রিল ম'সে) 
বাংলাদেশের ভিন্দ্র-মুসলমান সরকারী কম্রচারীদের সংখ্য। হল : 


ছন্দ মুদল্ম'ন 

(ক) দিভিল সাভিস ০ নু 
(খ) বিচার বিভাগ ০ রি 
€গ) অতিরিক্ত সরকারী কমিশনার ৭ টি 

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 

ডেপুটি কালেক্টর ১১৩ ৩০ 

আক্মকর বিভাগ ৪৩ ৬ 

রেজিস্ট্রেশন বিভাগ ২% ২ 

ছোট আদালতের জক্ ২ ্ 

মুনসেক ১০৬ ৩৭ 
(ঘ) গেজেটেড পুলিস অফিসার ৩ ্ 


কে) ২৬০ জনই ইংরেজ 

(খ) ৪৭ জনই ইংরেজ 

(গ) মোট ৩৩ জনের মধ্যে বাকি ২৬ জন ইংরেজ 
€ঘ) মোট ১০৯ জনের মধ্যে বাকি ১০৬ জন ইংরেজ 


বাংলার নতুন সাধখজিক শ্রেণীবিন্যণস ৬৯ 


চিএ 


হিন্দু মুসলমান 

($) জনকলাণ বিভাগ 

ইঞ্জিনিয়ার ) ১৯ 9 

জনকল্যাণ বিভাগ 

(অন্যান্য ) ১২৫ ৩ 

জনকল্যাণ বিভাগ 

(আ'কাউন্টস ) ৫৪ ক 
€(চ) চিকিৎস। বিভাগ ৬৫ $ 
(ছ) জনশিক্ষা বিভাগ ১৪ ১ 
(জ) কাস্টমস, নৌ 

জরীপ ও আফিম ইতা!দি ১০ ০ 


১৮৯৬ স।লে হাণ্টার সাহেব সরকারী কাজে নিযুক্ত বাংলার হিন্দ্র-মুসলম'ন 
বিদ্যাবুদ্ধিজীবীদের যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় :৪১ 


ঙ্ন্দ মুসলমান 
কাইকে'টের জজ ১ ৪ 
ল"' অফিসার ্ & 
বারিষার ৩ ০ 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ০ ৪ 
উকিল ১৩৯ ১ 
আাটনি, সলিসিউর ১৭ ০ 
অ:টিকেন্ড ক্লার্ক ২৬ ্ 
এম. বি. ডাক্তার ১০ টি 
এল, এম, এফ, ৯৮ 


এই হিসাব থেকে সরকারী কাজে নিযুক্ত বাঙলার শিক্ষিত হিন্দ্র-মুসলমান 
মধ্যবিতভ ও বিদ্য। বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ১৮৮১ সালের 
কলিকাতার সেল্গাস রিপোর্টের সাধারণ তিসাবেও দেখা যায়, কিন্দ্ব বুদ্ধি- 
জীবীদের তুলনায় মুসলমানদের সংখা! নগণ্য : 


হিন্দ মুসলমান 
ব্যারিস্টার ৬০ ৩ 
উকিল ১৭১ ১৭ 
আযাটন্সি ৮৮ € 


(ড) মোট ১৭৩ জনের মধ্যে বাকি ১৫৪ জন ইংবেজ 
(5) মোট ১৫৮ জনের মধো বাকি ৮৯ জন ইংবেজ 
(ছ) মোট ৫৩ জনের মধ্যে বাকি ৩৮ জন ইংরেজ 
(জ) .ম'ট ৪২২ জনের মধ্যে বাকি ৪১২ জন উতরেজ 


৭০ বাংলার নবজাগুতি 


মোক্ার ৪২০ ৮৯ 
শিক্ষক ও অধ্যাপক ১০৬৭ ৫১১ 
সিভিন্স ইঞ্জিনিয়র 9 ৩ 
কলিকাত।র লেখাপড়-জান। হিন্দ্-মুসলমানের সংখ্যা হল : 

১৮৮১ ১৮৯১ 
হিন্দপুরুষ ৩৬৯০ ৩৯% 
৭ছন্দুনারী ৬৮০০১ ৭:2% 
মুনলমন পুরু & ১৪২০০ ১৬৭০ 
মুসলমান নাবা রি উন 


ব।ংলার উচ্চপদন্ত হিন্দু-মুসলমান সরকারী কর্মচারী, ড।ক্তার ব্যারিস্টার 
উকিল মোক্তার শিক্ষক অধ্যাপক ইত্যাদির সংখ্যার যে-হিসাব উপরে দেওয়া 
হল তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ) বৈশিষ্টা দেখা যায়। প্রথম ও প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হল, গুরুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী বিন্াগগুলিতে মুসলমান কর্মচারী তো। 
নেই-ই, হিন্দ্রদের সংখ্য।ও নগণ্য । এইসব বিভাঁগের মোটা বেতনের চাঁকরি- 
গুলি ইংরেজদেরই একচেটে । ১৮৭১ সল পধন্ত সিভিল সাভিস ও বিচার- 
বিভাগে একটিও হিন্দ্ব ব মৃসলম।নকে দেখা যায় ন। এবং সহকারী কমিশনার, 
গেজেটেড পুলিশ অফিসার, গবনমেন্ট ইঞ্জিনিয়র, চিকিংস। জনশিক্ষ! কাস্টম্স 
নে। জরীপ আফিম ইত্যাদি বিভাগের অফিসারদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইংরেজ, 
দুচার দশজন মাত্র হিন্দ্বু। উচ্চশিক্ষ। ও বিজ্ঞনশিক্ষার প্রসার তখনও যে 
বিশেষভাবে হয়নি তা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় । তাছাড়া লক্ষণীয় 
ব্যাপার হল, ইংরেজদের শাসননীতি ও শিক্ষানীতির বিশেষ কোন পরিবতন 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধের শুরুতে পর্স্ত হয়নি । শিক্ষিত হিন্দদের প্রতি 
ইংরেজদের যে বিশেষ কোন সহানুভূতি ব| দরদ ছিল না ত। মনে হয় না। 
এমন কি, উচ্চশিক্ষিত হিন্দ্রদের রাজানুগত্যের প্রতি ইংরেজদের যথেষ্ট 
আস্থা ছিল। তা সত্বেও ১৮৭১ সাল পধন্ত দেখা যায় ২৬০ জনই ইংরেজ 
সিভিলিয়ান, বিচারবিভাগের ৪৭ জনই ইংরেজ, ১০৯ জন গেজেটেড পুলিস 
অফিসারের মধ্যে মাএ ৩ জন হিন্দ্র। এগুলি তে! মোটামুটি শাসনবিভাগ । 
জনশিক্ষ[বিভগেও দেখা যায়, ৫৩ জন অফিসারের মধ্যে ৩৮ জন ইংরেজ । 
তারপর হল শে।ষণবিভাগ এবং এই বিভাগের মধ্যে কাস্টম্স নৌ জরীপ 
আফিম ইত্যাদি প্রধান। কাস্টম্স নৌ জরীপ আফিম ইত্য।দি বিভাগের 
৪২২ জন অফিসারের মধ্যে ১০ জন মাত্র হিন্দু এবং বাকি সব ইংরেজ। 
এদেশের শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান কোনে। সন্প্রদ।য়কেই ইংরেজ শাসকরা 
দায়িত্বশীল কাঞ্জকমে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না এবং তাদের সমান 


বাংল।র নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্য)স ৭১ 


মর্ধদাও দিতে চাইতেন না। বাংলার হিন্দ ও মুসলমান শিক্ষিত মধাবিত্ু- 
শ্রেণীর সামাজিক প্রভ1বপ্রতিপন্তি বিচারপ্রসঙ্গে আমাদের এই কথ। মনে রাখা! 
দরকার । | 
শিক্ষিত হিন্দু-মুসলম!ন উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের এই 
মনোন্ডাবের যে মূলনীতি তার কোনে। পরিবর্তন উনবিংশ শতাব্দীতে হয়নি, 
সাময়িক সাম্রাজ্যবাদী কারসাজির পরিবতন হয়েছে মাত্র। শাসন ও 
শোষণের মূলনীতি কার্ধকর করার প্রধান সাম্।জাব।দী কুটকৌশল হর্ল; হিন্দু- 
মুসম'নের মধে সান্প্রদায়িক বিছ্বেবভাঁব জানিয়ে তোল। | কখন হিন্দু, কখন 
মৃসলমানর প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত করে ব্রিটিশ সাআ্াজ)বাদীর1 এদেশে 
তাদের শোষণবাবস্থা কায়েম করেছে । আজ পধন্ত আমরা সেই বনু পুরাতন 
ব্রিটিশ কুটকৌশলের ফাদে পা দিয়ে আছি। ১৮২১ সালে একজন ইংরেজ 
'এসিয়'টিক জানালে লিখেছিলেন : 4071772 ০1 1771776/6 5119810 ০৪ 06 
71091609০01 ০1 [1170181) 2.0117171501801090) 'আম।দের ভ।রতীয় শ।সন"- 
নাতির প্রধান উদ্বোশ্য তবে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন কর1।” এই নীতি সমর্থন 
করে আরএকজন ব্রিটিশ সামরিক অফিসার লিখেছিলেন : “বিভিন্ন ধর্ম 
সম্প্রদায় ও জাতিগুলিকে একাবদ্ধ ন। করে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই 
ভবে অ'মাদের প্রধান কতব্য 1৪১ 

উনবিংশ শতাব্দীতে এই কতৰা ইংরেজ শ।সকর| প।লন করেছেন, বাংল।র 
নতুন হিন্দু জমিদ!রশ্রেণী ও উদীয়মান বু্জোয়শ্রেণার সঙ্গে আপস করেঃ 
শিক্ষিত হিন্দ্র মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজাবীশ্রেণীকে সরক।রী চাকরির মধ্য-নিয়স্তরের 
উচ্ছিষ্ত দিয়ে সন্তষ্ঠ করে। তাই শিক্ষিত হিন্দ্ূরা সিভিলিয়।ন বিচারপতি, 
গেক্তেটেড পুলিস অফিসার, গবনমেন্ট ইঞ্জিনিয়র বা কাস্টম্স অফিস।র না 
ঠলেও ডেপুটি ম্য।জিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, ছোট আদ।লতের জজ, মুনসেফ 
ইত্যাদি হয়েছেন, হিন্দ্ব উকিল মোক্তার কেরানীর সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে, 
কিন্তু মুসলম'নদের অদৃষ্টে জুটেছে দফ.তরী বেয়ার পিওন ড্রাইভার কষুয়ান 
আর লশংকরের ক।জই বেশি ।*৩ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ হিন্দুর যেভ।বে 
সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমানরা সেভাবে করেননি । ক্ষমতাচ্যুত 
মুসলমানসমাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষ।-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সন্বন্ধে 
গৌড়ামি ও গর্ববোধ থাকা তখন স্বাভীবিক। ব|ংলার মুসলমানদের নিজেদের 
শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই গে।ড়ামি দম্ভ ও রক্ষণশীলত। এবং স্থভ।বিক 
ইং টি জন্য সে-সময় ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থা ও শ(সন-ব্যবস্থার 
প্রতি সহযোগিতার মনোভাব তাদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি । প্রথম যুগে 


৭২ বাংলার নব্জাগৃতি 


ইংরেজদের সমস্ত কাধকলাপ তীর। সন্দেহের চোখে দেখেছেন । ইংরেজি 
শিক্ষার প্রবর্তনও তার সনজরে দেখেননি । এই অসহযোগিতা ও গৌড়ামির 
জন্যই ঠার। শিক্ষা ও সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে হিন্্রদের পিছনে পড়ে গেছেন। 
কিন্তু মুসলমানদের এই অসহযোগিত। ও গৌড়ামিই শুধু ত'দের অনুন্নতির 
কারণ নয়। মুসলমানদের হাত থেকে এদেশের রাজসিংহাঁসন কেড়ে নিতে 
হয়েছে বলে প্রথম যুগে ইংরেজ শাসকদেরও মুসলমান-বিদ্বেষ থাকা 
স্থাভার্কিক। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের আগ্রহ হিন্দুদের মতন মুসলমাঁন- 
দের ছিল না হয়ত, কিন্তু মুসলমানদের যে কোনো আগ্রহই ছিল না তা বলা 
যায় না। মুসলম।নদের প্রতি অবিশ্বীস ও বিদ্বেষভ।ব থাক।র জন্য ইংরেজ 
শাসকর1ও হিন্দুদের মতন শিক্ষার সুযোগ মুসলমানদের দেননি । মোলবী, 
আবদুল লতিফ খান ব।হাদুর, সৈয়দ আমির হোসেন প্রমুখ বাংলার শিক্ষিত 
মুসলমানসমাজের মুখপাত্রদের আলোচনা থেকে, বিচারপতি ফিয়ার, 
রেভারেগ্ড লঙ প্রমুখ বিশিষ্ট ইয়োরে।পীয়দের সমালোচনা এবং “হিন্দু 
প্যাট্ট্িয়ট”, 'দি বেঙ্গলি' প্রভৃতি হিন্দ্ুসমাজের প্রধান মুখপত্রগুলির মন্তব্যের 
মধ্যে মুসলমানদের গৌড়ামির চাইতেও ইংরেজদের এই মুসলমান-বিদ্বেষ 
স্পঙ্ট হয়ে ওঠে : 
বাঙলার মুসলমানর1 যদি ইংরেজি-শিক্ষিত হতেন তালে ভারতীয় 
র'জনীতির ধার। বদলে যেত এবং ভারতের শ।সনপদ্ধতি সন্বন্ধেও জনমত 
সজাগ হত।৪৪ 
-মৌল্বী আবদুল লতিফ খাঁন বাহাদুর, ১৮৬৮ 
ওয়।রেন হেস্টিংসের মময় থেকে এদেশের মুসলমান ভদ্রশ্রেণী লোকচক্ষে 
হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। শিক্ষায় ও সামাজিক সম্মানলাভে তার! শিক্ষিত 
হিন্দ্র ভদ্রশ্রেণীর অনেক পিছনে পড়ে রয়েছেন । মুসলমান সম্প্রদায়ের 
এই পশ্চ।দ্গতির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার কর। যায় না। এর ফলে 
মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য ।৪৫ 
বিচারপতি জে, বি. ফিয়ার 
ক্রমবধমান মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার সৃবিধার জন্ত কলিক।তর মুসলমান 
মহল্লায় একটি কলেজ (বি. এ* ডিগ্রী পর্যন্ত) স্থাপন কর! অবিলঙ্ব্ে 
প্রয়োজন । প্রেসিডেন্দি কলেজ গবনমেন্ট কলেজ হলেও হিন্দু মহল্লায় 
স্বাপিত এবং মুসলমান মভল্লা থেকে এত দূরে যে ছাত্রদের যাতায়াতের 
খরচই প্রায় ২০ টাকা পড়ে যায়।৪৬ 
-্সৈয়দ আমির হে'সেন, ১৮৮০ 


বাংলার নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ৭৩" 


ব্যক্তিগত জীবনেও মুসলমানর' হিন্দ্রদের পিছনে পড়ে আছেন । জমিদারী 
সম্পত্তি মুসলমানদের হাঁতছ'ড়া হয়ে যাচ্ছে, অভিজাত মুসলমান পরিবর- 
গুলি প্র/য় সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং শহরে বনু সম্তাস্ত মুসলম1ন অত্যন্ত 
দুরবস্থার মধ্যে পড়ে দিন কাটাচ্ছেন। গবরননমেন্ট অফিসার এবং শিক্ষ।- 
বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা নগণ)। 

--পাইওনিয়ার, ১৭ নভেম্বর, ১৮৮০ 
মুসলমানদের মধ্যে একসময় যে গৌড়ামি দেখা, গিয়েছিল এন আর 
তা নেই । এখন বাঙলার মুসলমানর উচ্চশিক্ষ।র জন্য উদগ্রীন এবং সর্ব- 
ক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দশ্রেণীর সমকক্ষ হতে তার! চ।ন। ল মেয়ে! ও সার 
জর্জ ক্যাম্পবেলের সময় মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য যে আন্দোলন শুরু 
ইয়েছিল তা বিশেষ ফলপ্রদ হয়নি । কলিকাত' হুগলি ঢাক? চট্রগ্রাম ও 
রাজসাহীর মাদ্রাসাগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ত। পর্যাপ্ত নয়। 
সুতরাং আমির হে।সেন মুসলমানদের পুথক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে 
আবেদন করেছেন তা বিশেষভাবে বিবেচ্য বলে মনে হয়। 

_-স্টেটসম্যান, ১৪ আগস্ট, ১৮৮০ 
গবনমেন্ট সত্যই যদি মুসলমানসমাজের মঙ্গল কামনা করেন এবং 
বতমানের নিয়তম সামাজিক স্তর থেকে তাদের উদ্ধার করে উন্নত করতে 
চন, তাহলে উচ্চশিক্ষার আগ্রহ যাদের আছে তাদের এখনই শিক্ষার 
সুযোগ দেওয়। তাদের কতব্য। প্রাচ্যশিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
আলোক না পেলে মুসলমানদের সাম।জিক প্রগতির কোন সম্ভাবনা নেই । 

হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ১৬ আগস্ট, ১৮৮০ 
হোসেন সাহেবের প্রস্তাব সহ্দয় দেশবাসী সকলেই সমর্থন করবেন । 
আমরা আশ। করি, সার এশলি ইডেন মুসলমানদের শিক্ষ'র উন্নতির জন 
এই প্রন্তাব বিবেচনা করে দেখবেন। 

--দি বেঙ্গলি, ২১ আগস্ট, ১৮৮০ 


জীর্ণ প্রাস|দের ভগ্রন্তূপ এবং শেচনীয় সামাজিক দুরবস্থার দিকে চেয়ে 
দেখলেই বোঝা যায়, এদেশের মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এশিযে 
চলেছেন । একসময় ধারা এত বড় একটা রাজ্য শাসন করেছেন আজ 
তাদের বংশধরর। কায়রেশে জীবনধারণ করছেন ।...বাংলখদেশের কোন 
গবনমেন্ট অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান ক্রচারী বিশেষ দেখ! যায় না, কিন্ত 
মুসলমান দফৃতরী আর পিওনে সব অফিস ভরে গেছে |. 


৭9 বাংলার নবজ।গৃতি 


সংস্কৃত চ্চার জন্য ইয়োরো'প থেকে বড় বড অধ্যাপক ও পণ্ডিত এদেশে 
অমদানি কর হয়েছে । বেনারসের জন্য গ্রিফিথস, ব্যালান্ট।ইন ও হল 
সাহেবকে আনা হয়েছে, কলিক!তার জন্য উইল্সন, কাউয়েল ও 
মাশলিকেও আমর। এনেছি । সংস্কৃত চর্চায় আমাদের অসাম উৎসাহ দেখা 
যায়! ইংরেজি শিক্ষার জন্য ইয়োরোপায় অধ্যাপকদেরও আমর। এদেশে 
আমদানি করেছি । কিন্তু অ।রবী ফারসীর জন্য আমরা কিছুই করিনি, 
যদি) শাষাবিদ্যা এবং এদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য 
আমাদের উচিত ছিল অ।রবী ফ।রসী চর্চার ব্যবস্থা কর। 1৪, 

--রেভারেগ্ড জে, লঙ, ২১ জ|নুয়।রি, ১৮৬৯ 
সমসামক্সিককালের হিন্দু-মুসলমান উভয় সন্প্রদায়ের নেতৃত্থ।নীয় শিক্ষিত 
বাতিদের মতামত এবং বিখ্যাত মৃখপত্রগুলির মন্তব। থেকে স্পষ্টই বোঝ] 
যায়, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি উচ্চশিক্ষার আগ্রহ হিন্দ্রদের মতন না 
থ/কলেও, একেবারেই যে ছিল না একথা মিথ্যা । রেভারেগ্ড লঙের আলো।- 
টনী এব* “স্টেট্ুসম্যাঁনের' মন্তবা থেকে ত পরিষ্কার বে।ঝ। যায় । প্রথম যুগে 
ব্রিটিশ গবনমেন্টের নীতি মুসলমান-বিছ্বেষ এবং হিন্দ্র-পক্ষপ!তিত্বের মধ] 
প্রকাশ পেয়েছে । তাই হিন্দুর! উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, 
সে-সুযোগের সদ্ধাবহার করেছেন এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু-কিছু মোটা 
বেতনের সরকারী চাঁকরিও পেয়েছেন । মৃসলমানর। সেরকম সুযোগ বা 
উৎসাহ পাননি, নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মিথা। অহঙ্কার ত।দের 
ছিল। ইংরেজর। সেই গৌড়ামি ও অহঙ্কারের প্রশ্রয় দিয়েছে । তার প্রধান 
করণ অ!গেই বলেছি, মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের অধিকার ও 
বিছ্বেষভাব প্রথম যুগে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল । ইংরেজদের নতুন জমিদারী- 
ব্যবস্থার ফলে শুধু যে যুসলমান জমিদার-জায়গীরদ।রের! ধ্বংস হয়ে গেলেন 
তনয় । বাংলার যে কৃষক প্রজার ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হশ তাদের মধ্যে 
অধিকাংশই মুসলমান । বাংলার প্রয় প্রতোক জেলায় এই উৎখাত নিঃস্ব 
প্রজাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দস্্ুবৃত্তি ও কৃষকবিদ্রেহের মধ্যে আত্মপ্রক!শ 
করল । সেই সময় এল ওয়াহাবী আন্দে।লনের ঢেউ । ধমান্দোলনের টেউ, 
কৃষকবিচ্রোহ, মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও ইংরেজবিছ্বেষের 
এই সম্মিলিত প্রকাশকে ব্রিটিশ শাসকরা ব্রিটিশবিরোধী “জিহাদ? বলে প্রচার 
করলেন ।৪৮ লর্ড এলেনবুরে পরিষ্কার বললেন : “ইংরেজদের প্রতি মৃসল- 
মানদের একট জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে বলে আমার দুঢ় বিশ্বাস 1”৪৯ 
এই দৃঢ় বিশ্বাস” থেকেই ষে ব্রিটিশ শাসকর। প্রথম যুগে সামান্য হিন্দু- 
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প্রীত্তি এবং গভীর মুসলমান-বিদ্বেষ দেখিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 
সাক্রাজ্যবাদের সনাতন 'ৰিভেদ নীতির, এ হল একটা সাময়িক কৌশল মাত্র । 
তাহলে দেখ' যাচ্ছে, প্রধানত ব্রিটিশ কুটকৌশলের জন্য এবং আংশিকভাবে 
মুসলম্নানসমজের আত্মাভিমান অসহযোগিত! ও গৌড়ামির ফলে উনবিংশ 
শত'বদীর বাংলার উদীয়মান বুর্জেশয়াশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিস্তশ্রেণীর মধ্যে 
হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার বুর্জোয়াশ্রেণা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
ও বৃদ্ধি*নীশ্রেণী আজও তাই হিন্দৃপ্রধান। তাই হিন্দুপ্ধধান বাঙালী বুর্ভো।য়া- 
শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীই বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন এবং জাতীয়- 
আন্দোলনের অগ্রদূত, এবং ত। প্রধানত হিন্দুসমাজের মধোই কেন্দ্রীভূত । 


অতএব যেঠ্তে লোকেরদিগের যখন, এ-প্রকার শ্রেণাবদ্ধ হইল তখন 
স্বধীনতাও অদুরে সেই শ্রেণী প্রাপ্ত হইবেক। ইতাঁর অধিক দৃষ্টান্ত 
কি দিব ইংলগ্ডের পুববৃত্স্ত দেখিলেই প্রত/ক্ষ হইবেক। 

_-বঙ্গদুত, ১৩ জুন, ১৮২৯ 
ব্রাক্ষনমাড, ভ্রিটিশ ইপ্ডিয়। সে!স'ইটি, ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের 
তির দিয়ে ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠ হল এবং বোঝা 
গেল, "বঙ্গবতের' ভবিষ্াদ্ব(ণী সর্থক হবে একদিন । ব্রিটিশ শাসকদের নীতিরও 
পরিবঠন হল । বাংলার হিন্দ্রপ্রধান শিক্ষিত ধনিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 
প্রভ!ব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ভার! বিশেষভাবে সজাগ হলেন । ১৯০৫ সালের 
'বঙ্গবিভাগের? সিদ্ধান্তের মধ্যে তাদের হিন্দ্রবিদ্ধেষ ও মুসলমানপ্রীতি প্রকাশ 
পেল। সাময়িক কৌশলের পরিবতন হল । “স্টেটসমা!ন” পরিষ্কার লিখলেন : 
“পৃব-বাণলায় মুসলমানদের আধিপত! প্রতিষ্ঠায় সাহাধা না করলে, জাগ্রত ও 
শিক্ষিত হিন্দূসমাজের ক্রমবর্ধমান প্রভাবপ্রতিপত্তি খর্ব কর সম্ভব নয়।”€* 
সুতরাং ব্রিটিশ বিভেদনীতির মবসলমান-বিদ্বেষ ও হিন্দপত্রীতির যুগে সমাজের 
সবক্ষেত্র ষে হিন্দুদের প্রাধান্তই প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ 
নেই । 

বাংল'র নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর হিন্দ্প্রাধ।ন্য এবং 
জাত'য় নবজগৃতি আন্দোলনে হিন্দুদের নেতৃত্বের দ্বিতীয় কারণ হুল: 
মুসলমানর: রাজ্য হারিয়েছিলেন, হিন্দুরা হারিয়েছিলেন সবস্ব | মুসলমানর। 
সবেমাত্র ক্ষমতাচ্যুত, অর্ধশতাব্দীর বেশি নয়, অ!র হিন্দ্বর ক্ষমতাচ্যুত কয়েক- 
শত বংসর । উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্রদের মধ্যে মুসলমান শাসকশ্রেপীর প্রতি বিদ্বেষ 
ও ইবরীভাব থাকা তাই ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে অস্বাভীবিক নয় । 


৭৬ বাংলার নবজাগৃতি 


ংরেজদের সহায়তায় অথনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অজীঁনের জন্থা 
সেই কারণেও হিন্দ্ররা তপর হতে পারেন । তাছাড়া হিন্দ-সংস্কতির বিরাট 
এশ্বধ ও এঁতিহা কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুগ-সংকটের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
ছিল। দর্শনে বিজ্ঞানে শিল্পসাহিত্যে হিন্দুর মনীষা ও প্রতিভার যে আশ্চর্য 
বিকাশ হয়েছিল একদিন, তারই শোচনীয় অবনতির দুর্দিনে মুসলমানরা 
এদেশে রাজতু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । যুসলমানযুগে হিন্দ্রদের হারানো প্রতিভা 
ও মনীষাঁ, সেই লুপ্ত শক্তি ও ক্ষরধার বুদ্ধির পুনবিকাশ ও পুনরুজ্জীবন হয়নি । 
মুসলমানযুগে হিন্দ-মুসলিম সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটেছিল তা হল মানসলোকের 
ভাঁবসমন্থয় মাত্র ।* এই ভাবসমন্বয় ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্বদ্ধ করেছে সত্য, 
কিন্ত তাঁর ফলে কোনো সামাজিক পরিবতন সম্ভব ₹য়নি | মধ্যে মধে। ভাব- 
জাগৃতির এক-একট] ঢেউ এসেছে মাত্র (যেমন বাংলার শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ 
ও আদর্শের এতিহাসিক আন্দোলন ), কিন্তু সেই ঢেউয়ের আঘাতে সমাজের 
ভিত কেঁপে ওঠেনি । তার প্রধান কারণ হল, সমাজের অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কানিক (10561001091021 907006816 ) ভিত্তির কোন পরিবতন হয়নি 
মৃসলমানযুগে । মূলের সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো উল্লেখ- 
যোগ্য পরিৰতন মুসলমনযুগে হয়নি বলে মানসলো।কের ভাবজাগৃতির ধারা 
মধ্যে মধ্যে তরঙ্গোচ্ছাসের মতন উত্তাল শুয়ে উঠে, ঘৃ্ণি ও বুদ্রুদের সৃষ্টি করে 
আবার মিলিয়ে গেছে । জরা গ্রস্ত সম।জ ধীরে ধীরে স্থিতি অবনতির পথে 
এগিয়ে গেছে । ইংরেজের আমলে অর্থনৈতিক আলোড়নের জন্যই সামজিক 
ও নৈতিক পরিবর্তন কিছুট1 সম্ভব হয়েছে । নতুন যুগের নতুন অর্থনৈতিক 
সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলেই জাতীয় নবজাগ্ৃরতির 
সুচনা হয়েছে এদেশে । সেইজন্যই উনবিংশ শতাব্বার বাংলার নবজাগৃতি 
আন্দোলনের পুরোগ!মী শিক্ষিত হিন্দ্র মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং ব!ংলার উদীয়মণন 
হিন্দৃপ্রধান বুর্জোয়াশ্রেণী। একট! হিন্দ্প্রধান ভাবধারা সেই কারণেই কখন 
ক্ষীণ কখন প্রবলবেগে, বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অন্তঃ- 
সলিলার মতন প্রবাহিত হয়ে গেছে । কিন্তু তাহলেও সেই জাগৃতিজোয়ারের 
তরঙ্গশী্ষ যে গতানৃগতিক সংকীর্ণত। দীনত। ও সাম্প্রদায়িকতাবোধের উধ্ৰে 
উঠে সবজনীন যুগাদর্শের মধ্যে, নবরূপান্তরিত জাতীয় ভাবধারার মধ্যে 
খানিকটা পরিব্যাপ্ত হতে চেয়েছে তা অস্থীকার করা যায় না। বাঙালীর 
নবজাগৃতি তাই সমগ্র ভারতের নবজাগৃতির প্রেরণা সঞ্চার করেছে, যদিও 
প্রকৃত নবজাগৃতির উদ্দেশ্য সার্থক হয়নি । 


পপ আস পিসী পিপিপি পাপী পপপপীপপসি 


* পরবতা অধ্যায়ে ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্য়ের বৈশ্ি্টা কঙ্কান্ধ বিজ্ঞারিত 
আলোচনা কর] হয়েছে। (১৯৪৮) 


ইমলাম্ম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্য় 


হিন্দু মার মুসলমান একই পির দড়ি 
কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলেহবরি। 
_মুসলমান পল্লীকবি 
সব ঘটে এ আত্ম! ক্যা হিন্দু মুসলমান 
"দাদু 


বা"্লার নব্রগৃতি আন্দোলনের পুরো ধ| হিন্দৃপ্রধান উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী, 
নব।শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী । রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 
এই নবজাগৃতি আন্দোলন সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারাবাহিক আন্দোলন। নতুন 
যুগের পাশ্চান্তা ভাবধারার ঘ!তপ্রতিঘাতে বাংলায় তথ] সারা ভারতে এই 
সাম'ডিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির মূচনা হয়। কিন্তু নবজাগৃতির পথপ্রদর্শক 
যার। ঠাদের মধ্যে অনেকেই নতুন যুগের হিন্দু ধনিক, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও 
বুদ্ধিজীবী বলে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ অলিগলিতে এই আন্দোলন 
পরিচালিত হয়নি, সংস্কৃতিসমন্থয়ের প্রশস্ত পথেই পরিচালিত হয়েছে । বাংলার 
সেই সংস্কৃতিসমন্থয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই নবমুগে নতুন করে আবিষ্কার করা 
হয়েছিল । ভারতের সংস্কৃতিসমন্থয়ের ধারার সঙ্গে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন নয়, 
যদিও সেই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাংলার একট। এঁতিহাসিক বিশিফঁতা অ!ছে। 
বাংলার নবজাগৃতির নায়ক ধারা তার! নতুন যুগের আলোকবতিক হাতে 
নিয়ে ভারতের তমস।বৃত প্রাচীনযুগের সংস্কৃতি-সম্পদের ভিতর থেকে সমন্বয়ের 
একট! “আদর্ন' বা “মডেল” খুঁজে বার করেছিলেন মাত্র। ইয়োরোপের 
নবজাগৃতির ইতিহাসেও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এশ্বষের মধ্যে এই "মডেল? 
সন্ধানের পরিচয় পাওয়] যায়। কিন্তু গ্রাচীনযুগ বা মধাযুগের ভারতের 

স্কৃতিসমন্থয়ের প্রচেষ্টা যুগে মৃগে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। মানসলোকের 


৭৮ বাংলার নবজা গৃতি 


ভবসমন্য় বিশাল জনসমৃদ্রের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, করণ 
উধ্বলোকের সেই াঁবসমন্বয়ের তলায় কে!নে। সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ 
ছিল ন|। বৌদ্ধঘুগ থেকে মুসলমানযুগ পরনস্ত ভ।রতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
কে।নে বৈপ্লবিক পরিবন ঘটেনি । তাই সংস্কৃতিসমন্থয়ের ফলে উপরতলার 
ভাব! শিল্পকলা ও স।হিতে)র সম্দ্ধি হয়েছে, নতুন দর্শনের বিকাশ হয়েছে, 
নতি আচারব্যবহ।র আইনকানুনেরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এ 
সবই হল “সৃপার-স্টাকৃচার” বা উপরের তলার সময়ে।পযোগী পরিবর্তন, 
নিচের তলার বা বনিয়াদের কোন বৈপ্লবিক পরিবতন নয় । জনমনের ইচ্ছা 
অ!কাক্ষ। কামনা বেদনাই মৃত হয়ে উঠেছে এই অবাস্তব আংধ্যান্তিক ভাব- 
সমন্বয়ের মধ্যে । রুদ্ধ রাম|নন্দ কবীর দ|দু চৈতন্ত সকলে গণচেতন'কেই 
প্রকাশ করেছেন, কিন্ত ত। স্থায়ী হ্য়নি, সমাজের স্তরে স্তরে ত।র নৈতিকশক্তি 
সঞ্চারিত হয়নি, চেতনার নতুন আবর্ত ব। আলোড়নও সৃষ্টি হয়নি । সেই ভাব- 
সমন্বয়ের মনান্তিক বিকৃতি ও অবনতি ঘটেছে, প্রকৃতির মতন অর্থন'তির নিম্ম 
প্রতিশেধের আগুনে সমস্ত সংস্কৃতি-সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জর গ্রস্ত 
জীর্ণ সমাজ সেই ভন্মস্তুপের মধ্যে আত্মবিস্ৃত তয়ে পিশচবৃতি চরিতার্থ 
করেছে। 'মহাঁপাতক” জনগণ স।ধকদের আদর্শ উপলব্ধি করেনি, সমাজ 
ঘুমিয়েছে, তল।র মাটির শীতল নিক্রিয়তায় সাধ।রণ মানুষও ঘুমিয়েছে। 

ঘুমভাঙা ও ভাঙানোর পালা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দা থেকে । 
আধ-অনাধ সংস্কতিসমহ্গয়ের ফলে প্রা্ান হিন্দ্ুসভ্যত! ও হিন্দ্ুসংস্বতির 
প্রতিষ্ঠার পর ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় এতিহাসিক সমন্বয় হল হিন্দু-মুসলমান 
সভ্যত।-সংস্কতির । এই তিন্দ্রমুনলমানের নতুন ভারতসংস্কৃতিকে আঘাত 
করল ব্রিটিশযুগে পাশ্চাত্তয সভ্যতা ও সংস্কৃতি । সমন্বয়ের বিশিষ্টতা থাকলেও 
বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এই তিনটি এঁতিভাঁসিক সমন্বয়ই দেখা যায়। 
প্রায় দশ শতাব্দী ধরে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়ের যে-ধ'র। চলে 
আসছিল ত!র সঙ্গে এসে মিশল নতুন ধনতান্ত্রিক যুগের পাশ্চাত্য ভাবধারা । 
এদেশে ইসলামধর্ম ও সভ্যত| বাস্তবিকই “মুজশুঅ অল্-বহরৈন” অর্থ; “ছুইটি 
সাগরের সম্মিলনে” পরিণত হয়েছিল । পাশ্চাত্য ভাবধার। এসে তার সঙ্গে 
মিলিত হবার পর হিন্দু'মুসলমাঁন সংস্কৃতির যুক্তবেণি ভ্রিবেণিসঙ্গমে পরিণত 
হল। বাংলার তথ সারা ভারতের নবজাগুতির জনকতুল্য রামমোহন তাই 
উপনিষদ, কে!র্আন শরীফ: ও বাইবেল তাতে করে এই ত্রিবেণিতে অবতীর্ণ 
হলেন, হিন্দ্ব পণ্ডিত, জবরদস্ত মোৌলবী ও পাদ্রি সাহেব বলে তিনি পরিচিত 
হলেন । 


ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্য় ৫৯ 


আধ-অনার্ধ সংস্কতিসমন্থয়ের পর বিশুদ্ধ আধসংস্কৃতি বা অনাধসংস্কৃতির 
সমস্য। কোলোদিন ভরতে ব! বাংলায় দেখা দেয়নি, আধ ও অনাধ দুইজাতি 
কি-না সে-প্রশ্নও কে।নোদিন ওঠেনি । কিন্ত হিন্ত্-মূসলমাঁনের সার্থক সংস্কৃতি- 
সমন্বয় সত্বেও ছইজাতির ও ছুইসংস্কৃতির সমস্য। ভারতের যুক্তবেণি তোলপাড 
করেছে, আজও করছে । বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই সমফ্যার গুরুত্ব আজ 
অত্যন্ত বেশি । জাতিতত্বের দিক থেকে আজ জান প্রয়োজন ভারতের 
মুসলমান কাঁর।, বিশেষ করে ব!ংলার মৃসলম।নদের, স্বতন্ত্র কোন জাতিগত 
বৈশিষ্ট্য আছে কি না এবং থাকলেও কতটুক আছে। সংস্কৃতির দিক থেকেও 
ঠিন্দু-মুসলমানের সংস্কতিসম্বয়ের ইতিহাস জন! দরকার, বিশেষ করে 
ব।ংলায় যে-সমহ্বয়কে 'মুজমু'অ অল্-বহরৈন্। বল। ভয়। ভারতের সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেও বাংলার বিশিষ্টত। কোথায় তা 
না জানলে এই সমস্যা উপলব্ধি কর সম্ভব নয়। নতুন যুগের সামাজিক 
নবজাগৃতি ও সংংস্কৃতিক ত্রিবেশিসঙ্গমৈর এই পশ্চাদৃভূমির গুরুত্ব অস্বীকার 
করার অর্থ হল বাস্তব ইতিহ।সকে বিকৃত কর। এবং কোৌনে। সমাজবিজ্ঞানীর 
তা করা উচিত নয়। 


মানবপন্থী বাংলার সংস্কৃতিসমন্থয় 


কবি রবান্দ্রনাথ ও জ্ঞানী ব্রজেন্দ্রনাথ শালের মধ্যে নানাবিষয়ে আলে ।চনা- 
প্রসঙ্গে একবার “ভারতের বৈশিষ্ট্যের” কথা ওঠে । আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথ 
জিজ্ঞাসা করেন : “আপনার মতে ভরতের বৈশিষ্ট্য কি.?” রবীন্দ্রনাথ 
বলেন : “বৈচিত্র্যের মধ্যেই এঁক্যের যে।গসৃদ্টি ও এঁক্যের যোগসাধনাই 
ভারতের বিশেষ ধর্ম । আমার “ভ।রতের ইতিহাসের ধারাতে, আমি একথা 
ভাল করেই বলেছি। ভারতের উচু শিচু বু ধর্ম ও সংস্কৃতি পাশাপাশি 
রয়েছে । কেউ কাউকে নিঠশেষ করতে চায়নি । এইটি আর কোথাও কি 
দেখ! যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুবলকে পিষে মেরে 
নিশ্চিহঃ করে দিয়েছে । ভারতে কিন্তু সেটি কখনই ঘটেনি । এই বৈচিত্র্যের 
মধ্যে সৃরসঙ্গতির (17917097%র ) সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা । 
নানা খিরোধের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই ভারতের ত্রত। যে-সব স!ংধক এই 
সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করেছেন তারাই আমাদের দেশের মহাপুরুষ । তাদের 
নামই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।” ভারতের পরই বাংলাদেশের 
বিশেষত্বের কথা উঠল। কবি বললেন : “নদীর পলিমাটিতে তৈরী এই 


৮৩ বাংলার নবজাগৃতি 


বংলাদেশ | এখানে ভূমি উর । বীজ মাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। 
তাই এখানে প্রাপধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। পলিমাটির দেশ বলেই 
এখানকার ভুমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির 
গুরুভার এখানে সয় না। সেই সব গুরুভার এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে 
যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের এশ্ব 
তর খুবই কম.''পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখনে না সইলেও জীবনের 
দাবি দাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে ।..প্রথণের নামে মানবতার 
নামে দাবি করলে এখানে সাড়া! মিলবে । জীবন্ত ক্ষেত্রে জীবনের দরবিই 
চলে। কিন্তু তাই বলে এদেশের সাধনাকে পুরাকালের পাথরের জগদ্দল 
চাপে কঠিন ও ভারগ্রস্ত করে রাখলে তো চলবে না। মন্দিরের প্রাসাদের 
পাষাণভারে বাংলাদেশের উর্বর বিস্তারটিকে ঢেকে ফেলে জীবনের সেই 
দায়িত্বকে এড়াতে চাইলে আমরা হব ধর্সভ্রষ্ট ।”১ 

ভারতের সংস্কৃতিসমন্থয়ের ধার!র সঙ্গে বাংলার অবিচ্ছিন্নতা1 ও বিশিহ্টতা 
এইখানে | গঙক্ত। ও সাগরের সঙ্গম ঘটেছে এই দেশে, গঙ্গাসাগর বাংলা- 
দেশেই | গঙ্গা এখানে সার! উত্তরভারতের আশিস বহন করে আসছে। 
বাংলার তলায় সমুদ্র । সারা দক্ষিণভারতের সম্পদ বহন করে আনছে সমুদ্র । 
উত্তরের আধ আর দক্ষিণের দ্র/বিড় সংস্কৃতির মিলন হয়েছে বাংলর 
মাটিতে । বাংলাদেশে কত বিভিন্ন জাতির মানুষের যে মিলন ঘটেছে 
তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে অনাধ আর্য তোট কিরাত প্রভৃতি 
মঙ্গে।লিয়ান জাতি মিলেছে। মশিপুর দিয়ে শানবাসী চীনের। এসেছে। 
গারে। খ[সিয়৷ কাছাড়ী কে।চ সাঁওতাল ভীল কোল প্রভৃতি জাতি উপজ।তি 
এখানে রয়েছে । দ্রাবিড়দের তো এদেশ একট। প্রধান বাসস্থান । সমুদ্রপথে 
আরবরা এসেছে, পতুগীজ ডাচ ফরাসী ইংরেজরা এসেছে । বন্ছু মানবজাতির 
মিলনভূমি হয়েছে বাংলাদেশ । বাংলার মাটি উর্বর পলিমাটি। মিলনের ফলে 
তাই সোনার ফসল ফলেছে এখানে । বনু বিচিত্র মানবজাতির মিলনতীর্থ 
বাংল।র সংস্কৃতিক্ষেত্রের সোনার ফসল হল মানবতাধমন । এই মানবতাঁবোধেই 
বাংলার বিশিষ্টত। | বাংলাদেশ তাই দেবতৃমি নয়, মানবভূমি | বাংল। জানে 
মানুষকে, দেবতাঁকেও সে চেনে মানুষের আলোকে, মানুষের মতন আপনার 
জন করে। ম।নবপন্থী বাংলার চিরদিনের পুরস্কার তাই শান্ত্রপন্থী ভারতের 
শাসানি। তীর্থযাত্র। ছাড়। এদেশে এলে তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে হত । ব।ংলা- 
দেশ মগধাপি প্রদেশের সঙ্গে যখন একান্নপরিবারতুক্ত ছিল তখনই তার 
কাছাক!ছি জৈনবৌদ্ধাদি যাগযজ্ঞবিরোধী মতের প্রবর্তন হয়। বৌদ্ধ জৈন 


ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্তর ৮১ 


প্রভৃতি মত এদেশে ও তার আশেপাশে চিরদিনই প্রবল ছিল। বাংলা ও 
মগধ যাগযজ্ঞ শান্রশাসন বা ব্রাজ্ষণপ্রাধান্ের পক্ষপাতী ছিল না বলেই বোধ 
হয় এতরেয় আরণ্যকে বাঙালী ও মগধবাসীকে “পাখি' বলে নিন্দা করা 
হয়েছে। 

মানবত এবং উর্বর সমতলভূমির বিস্তারের মতন উদারতাই শুধু বাংলার 
বিশিষ্টতা নয়। ভারতের এক সীমায় বাংলার স্থান। উত্তরভারতের স্তান্ত্রের' 
কচকচাঁনিতে ব1ংল। যেমন অতিরিক্ত উৎসাহ বোধ কন্েনি, দক্ষিণভারতের 
প্রেমভক্তির আবেগবন্যায়ও গা-ভাসিয়ে দেয়নি । উত্তরভারতের সংযম শৃঙ্খলা 
ও সংহতি এবং দক্ষিণভারতের ভাবাবেগ সমীকৃত করে বাংলা গ্রহণ করেছে । 
একপ্রান্তে থাকার জন্য তার বিচারবৃদ্ধি ও বিশ্লেষণশক্তিরও আশ্চ বিকাশ 
হয়েছে । বেদ-বেদাঙ্গ সাংখ্যদর্শন তেতুশাস্ত্র ও ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদে 
বাংলার দান সামান্য তো নয়ই, অনেক ক্ষেত্রে বাংলাই ভারতের পথপ্রদর্শক | 
কিন্তু বাংলার প্রকৃতির মতন, বাংলার নদনদীর নিত্য ভাঙাগড়ার মতন, 
বাংলার কালবৈশাখী আর বর্ষার মতন ভাঙনের ও ধ্বংসের বিশিষ্তাও 
বাংলার আছে। গ্রহণের আবেগ ও আগ্রহ যেমন তার প্রবল, সমীকৃত করার 
বিচারবৃদ্ধি যেমন তার অসাধারণ, তেমনি চুড়ান্ত ভাবাতিশয্যে অথব! অর্থহীন 
যুক্তিবাদের চোরাগলিতে তাকে বর্জন ও বিকৃত করার প্রবৃত্তিও তার কম নয়। 
মহাষানী বৌদ্ধ, বজজ্জানী শৈব এবং শ্রীচৈতম্ক-প্রবতিত মানবীয় বৈষ্বধর্মের 
শোচনীয় বিকৃতি ও পরিণতি তার প্রমাণ। সতেজ ও সজীব করে তোল। 
যেমন বাংলার প্রাণধর্ম,, তেমনি পচিয়ে-খসিয়ে-গলিয়ে নিস্তেজ নিজীব করে 
ফেলাও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । আত্মহত্যা ও অপমৃত্যুর ধোক তার 
যেমন প্রবল, আত্মচেতনা ও পুনরুজ্জীবনের আগ্রহও তেমনি তার উদ্দাম। 
এই হল বাংলার বিশিষ্টতা--বাংলার মানুষের, বাংলার সমাজের, বাংলার 
সংস্কৃতির । 


বাংলার হিন্দু-মুসলমান ছুই জাতি? 


বাংলার সংস্কৃতিসমন্য়ের এই বিশিষ্টতার দৃষ্টি দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির 

*মুজম্ু"অ অল্-বহরৈন'-এর বা যুক্তবেণির বিচার করা উচিত। কিন্ত 

সংস্কৃতির মিলনের কথা বলার আগে বিন্দ-মুসলমানের জাতিগত মিলনের 

কথা বলা প্রয়োজন । এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বিদেশী মুসলম1ন, অর্থাং 

'মারবী পারসীক তুকী ইরানী আফগান মুপলমানদের বংশধর যে নেই তা 
৬ 


৮২ বাংলার নবজা গতি 


নয়, আছেন, কিন্তু তাদের প্রাধান্া বা কৌলীন্য সবত্র বজায় আছে কি-না 
সন্দেত। আরব তুরস্ক পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে বাণিজ্য করার জন্য এদেশে 
মুসলম!ন বণিকরা এসেছিলেন, ইসলামধম প্রচারের জন্য মুসলমান সাধকরাও 
এসেছিলেন । চেঙ্গিস খাঁর অত্যাচারে আরব ইরান তুঁকিস্তান খোরাসান 
ইরাক আ'জারবৈজান খারেজম রূম প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক মুসলমান 
ভারদেদ পালিয়ে আসেন, খোঁড়া তৈমুরের সঙ্গে লুঠতরাজ করতেও আসেন 
অনেকে । দিল্লীতে 'সইসময় তাদেরই বাসস্থানের জন্য অনেক স্বতন্ত্র মতল্ল। 
তৈরি করা হয়ঃ যেমন আব্বাছী মহল্প।, খারজমী মশলা, দেলেশী মহল্লা, 
গোরী মহল্প।, চঙ্গেজী মতল্লা, রূমী মভল্লা, সমরকন্দী মহল্লা, কাশগরী মহল্লা 
ইত্যাদি ।২ নবাব বাদ্‌্শাহদের আমলাঅমী।তাদের মধ্যেও অধিকী*শই বিদেশী 
মুনলমান ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও ভারতের মুসলমানরা আরবী পারসীক 
ইরানী তুঝণী আফগানদের বংশধর নন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে যেসব 
আক্রমণকারী বা আশ্রয়প্রার্থী বিদেশী মুসলমান উত্তরভারতে এসেছিলেন, 
সমুদ্রপথে যেসব বিদেশী মুসলমান বণিক ও সাধকরা মুসলমান অতিষানের 
বনু পুর্বে দক্ষিণভারতে এসেছিলেন, হিন্দ্্দের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
রক্তের সংমিশ্রণের জন্য তাদের পক্ষে কুলমখ!দ] রক্ষা করা সম্ভব হয়নি । 
তাদের বংশধরদের দেহে হ্ন্দ্ির রক্ত মিলেমিশে রয়েছে । কিন্তু তাদের 

ংখ্যাও ভারতে নগণ) বল1| চলে। ভারতের মুসলমানদের পৃবপুর্ষ 
অধিকাংশই ভ।রতের হিন্দ্রু ও নান! জাতি-উপজাতি । অধিকাংশের মধ্যে 
কোনে! বিদেশী মুসলমানের রজ্ের সংমিশ্রণ পর্যন্ত হয়নি । তাই দিল্লী আগ্রার 
মতন মুসলমানযুগের রাজধানী ও প্রধান নগরগুলিতে অথবা তার আশেপাশে 
মুসলমানদের প্রাধান্ প্রতিষ্ঠিত হয়নি । কারণ সেখানে জাঠ ও রাজপুতদের 
মতন শক্তিশালী হিন্দ্রজ।তির প্রবল প্রতিরোধের মুখে দীড়।তে হয়েছিল 
মুসলমান যোদ্ধাদের । সেখানকার হিন্দ্রসমজের রক্ষণশীল ব্র।ন্দণ্যধমের মধ্যে 
যে কঠোরতা ও দুঢ়তা তখনও ছিল তাকে উপেক্ষা! করে ব। পরাজিত করে 
হিন্দ্র সধারণকে ধরমাস্তরিত করাও সম্ভব হয়নি ইসলামের পক্ষে । বাংলায় 
ব্রান্মণপ্রাধাগ্য অন্তঃসারশুন্য ছিল বলে উত্তরবিহ!রে মুসলমানপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, পুরাতন মুসলিম শ।সনকেন্দ্র দক্ষিণবিহার পাটন! বা মুঙ্ষেরে হয়নি । 
দক্ষিণভারতের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত আদিম অসভ্য অনুন্নত 
জাতির লোক । অর্থাৎ সার] ভারতের যুসলমানদের মধ্যে বিদেশী মুসলমান- 
দের বংশধরদের অস্তিত্ব বিশেষ নেই, ধারা আছেন তীর হিন্দ্রদের সঙ্গে 
মিলেমিশে খাঁটিত্ব হারিয়েছেন। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান, বিশেষ করে 
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বাংলার ও দক্ষিণভারতের মুসলমানরা, জাতির দিক থেকে বিচার করলে, 
মুলত হিন্দ্রজাতি বললেও ভূল হয় না।৩ 

বাংলার মুসলমানদের কুলমর্াদ। সম্বন্ধে বিশেষভাবে এ উক্তি প্রযোজ্য । 
কারণ দুই জাতিতত্ব এবং দুই সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ধারা দাবি করেন ভার এই 
মুসলমানী কৌ লীন্ত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সচেতন। তাছাডা ভারতের মুসলমানদের 
মধ্যে প্রায় তিনভাগের একভাগ মুসলামানই বাংলা দেশের । ১৮৯১ সালের 
সেন্সপাস রিপোর্টে দেখা যার, সার বাংলার মুসলমানসংখ্যা ২৩,৬৫৮,৩৪৭, 
তার মধ্যে খাস বাংলায় ১৯,৫৭৭,৪৮১, বিহারে ৩,৫০৪,৪৮৭, উড়িয্যার ৯২,৪৬৮ 
এবং ছোটনাগপুরে ২,৫৭,৮০৯। ভারতে মোট মুসলমানের সংখ্যা তখন 
ছিল ৫ কোটি, তার মধ্যে বাংল! বিহার উড়িস্তা ও ছোট-ন।গপুরেই প্রায় 
অধেক এবং খাস বাংলায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ !৪ সার! ভারতের মুসলমানের 
সংখ্যাবৃদ্ধির অনুৃপ।তে বাংল।র মুসলম1নেরও সংখ্যা বেড়েছে । তাই বাংল!র 
মুসলমানদের তথাকথিত স্বতন্ত্র কুলমর্ধাদা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন 
আছে, কারণ তার উপর বাংলার অর্থনীতি রাজনীতি সম'জ ও সংস্কৃতির 
ভবিষ্তং নির্ভর করছে। 

“তারিখে ফেরেশ তার মতে হিঃ ৬০০ বা ইং ১২০৩ শ্রীস্টাবে ভারতের 
তৎকালের শাসনকতা কুতবুদ্দিন আইবেকের আদেশে বখতিয়ার খিল্জী 
বাংল। দেশ জয় করেন। এইসময় থেকে শুরু করে ইংরেজদের বাংলায় 
দেওয়ানী গ্রহণের সময় পরন্ত, প্রায় ৫৬২ বছর, এদেশ মুসলমানদের অধীন 
ছিল। এর মধ্যে দিল্লীতে নানাবংশের উত্বানপতন হয়েছে । বখতিয়ার 
যখন বাংল! জয় করেন তখন দিল্লীতে গোরীবংশের আধিপত্য । ১২৮৮ সালে 
খিল্জীবংশ সিংহাসন পন। তোগ্‌লকবংশ পরে তাদের সিংহাসনষ্থ্যুত 
করেন। তারপর সৈয়দবংশ ও মোগলবংশ ভারতের রাজদণ্ড ধারণ করেন। 
এইমময়ের মধ্যে ৭৬ জন শাসনকত।, স্বাধীন. বাদশাহ বা নাজেম ক্রমান্বয়ে 
বাংলা শাসন করেন । এদের মধ্যে ১৬ জন গোরী ও খিল্জী সম্রাটদের 
নিযুক্ত । শের সাহের সময় ধারা বাংল! শাসন করেছিলেন তাদের নিয়ে 
২৬ জন স্বাধীন বাদশাহ ছিলেন। বাকি ৩৪ জন মোগল বাদ্শাতের নিযুক্ত 
নাজেম। এই ৭৬ জনের মধ্যে রাজা গণেশ, জালালুদ্দিন, আহম্মদ শাহ, রাজ 
তোড়রমল্ল ও মানসিংহ ছাঁড়। আর সকলেই আফগান মোগল ইরানী ছিলেন। 
নবাব নাজেমরা বিদেশী মুসলমান ছিলেন বলে অভিজাতবংশের অনেক 
মুসলমান আফগানিস্তান তুকীন্তান ইরান আরব প্রভৃতি দেশ থেকে, এমনকি 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও এখানে আসেন । এদের অনেককেই 
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জায়গীর, আল্তাম্গ!, মদদেমাশ (কেবল ধর্মগুরু, সৈয়দ বা উচ্চবংশের 
মুসলমানদের দেওয়া হত), আয়মা ( মোল্লা, মুফতি ও সৈয়দদের দেওয়া 
হত), মাশ কান (ঘর বাড়ি তৈরির জন্য দেওয়া! হত), খান্কা, ফকিরাণ, 
নজরে দরগাহ, তাজিয়াদারি, মিল্ক (সম্মানিত পদস্থ মুসলমানদের দেওয়া 
হত), খয়রাতি ইত্যাদি নিষ্কর জমি দিয়ে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে 
দিতেন নবাবরা | কিন্তু এসব ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করেও বলতে 
হয়, বাংলার মুসলমানরা বিদেশী মুসলমানদের বংশধর নন। বিদেশী 
মুসলমানর! বাংল! দেশে এসে মুসলমানদের বংশবৃদ্ধি করেননি । বিভালি 
সাহেব ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে লিখেছেন : “মুসলমানেরা যখন 
বাংলা আক্রমণ করেন তখন এদেশের হিন্দবধ্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল। 
জনসাধারণের মধ্যে ভক্তিশ্রদ্ধার বিশেষ কোনো আধিক্য ছিল না । উচ্চবর্ণের 
লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত । নিম্নবর্ণের 
লোকদের গোলামে পরিণত কর৷ হয়েছিল বল! চলে | এইসময় মুসলমানরা 
কোর্আন আর তরবারি নিয়ে বাংলায় অভিযান করেন এবং বেশ বোঝা 
যায়, নিম্নবর্ণের হিন্দ্দের ধর্মান্তরিত করতে তাদের বিশেষ নির্যাতন পর্যন্ত 
করতে হয়নি । বিহারে মুসলমানধমের প্রসার বন্ধ হয়েছিল হিন্দুধর্মের 
প্রতিরোধের জোরে, কিন্তু বাংলায় সে-প্রতিরোধের শক্তি ছিল না। একথা 
প্রমাণের জন্য বেশি যুক্তিতর্কের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় ন1। নিম্নবর্ণের 
হিন্দুদের সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের চেহারার সাদৃশ্য দেখলেই তা বোঝা 
যায় । শুধু গঠনসাদৃশ্য নয়, আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্যের মধ্যেও তার প্রমাণ 
পাওয় যায়। একজন চগ্ডাল, রাজবংশী ও বাঙালী মুসলমান পাশাপাশি 
দাড় করিয়ে দেখলে তাদের পার্থক্য বোঝা রীতিমত কঠিন হয়ে ওঠে ।”৬ 
হাণ্টার সাঁহেব (১৮৭০-৭১ সাল) ঢাকার মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখেছেন, 
অধিকাংশ মুসলমানই শেখ সম্প্রদায়ভৃক্ত, সৈয়দ পাঠান ও মোগলদের বংশধর 
নেই বহলেই হয়।" মৃশিদাবাদের বিদেশী বনেদী মুসলমানের বংশধররা 
অনেকেই ইংরেজ অধিকারের পরে বাংল! দেশ ছেড়ে দিল্লীতে, কেউ কেউ 
পারস্যেও চলে যান।” ১৮৭২ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা 
বাড়ে ৫৭% আর হিন্দুদের ২৪% এবং তার প্রধান কারণ হল মুসলমানদের 
সামাজিক বিধিনিষেধের শিথিলতা ও প্রজননশক্তির সদ্ধবহার (যেমন 
বিধবাদের পুনধিবাহ ইত্যাদি )।৯ ১৯০১ সালে নোয়াখালির ৮৬৬,২৯০ 
মুসলমানের মধ্যে ৮৬০৫৮০ জন "শেখ" বলে পরিচয় দেন, আর বাকি সংখ্যার 
মধ্যে ১০০০ জন পাঠান এবং ১৩০০ জন সৈয়দ বলেন। সৈয়দ ও পাঠান 
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বলে ধার। পরিচয় দেন তাদের চেহারায় বিদেশী ছাপ কিছু আছে অবশ্য, 
কিন্ত অধিকাংশ শেখ সম্প্রদায়ের মুসলমান নোয়াখালি জেলার অনুন্নত 
হিন্ুজাতি থেকে ধর্মাস্তরিত, এমন কি কায়স্থদের মধ্যেও মুসলমানধর্মে দীক্ষা 
নিয়েছেন এরকম অনেককে দেখা যায় । নোয়াখালি জেলার মুসলমানদের 
মধ্যে আজও চন্দ পাল দত্ত ইত্যাদি উপাধির চলন আছে ।১* মল্লিক পাঠান 
ও সৈয়দবংশের মুসলমান হাঁওড়া জেলাম্প বেশি নেই, অধিকাংশ মুসুলমানই 
শেখ সন্প্রদায়ভূক্ত । এই শেখর। নিম্নবর্ণের হিন্দ্ব থেকে ধর্মান্তরিত এবং এত 
গরিব যে অভিজাত আশরাফদের সমপরায়ে ওঠার সাধ্য নেই তাদের ।১১ 
হুগলি একসময় মুসলমান বাদ্‌শ!হদের শাসনকেন্দ্র ছিল এবং অনেক বিদেশী 
মুমলমান তাদের সঙ্গে এই জেলায় এসেছিলেন। হুগলি পাতুয়া! বলাগড় 
ধনেখালি চণ্তীতলা প্রভৃতি থানার মধ্যে আজও এইসব মুসলমান আয়মাদার- 
দের বংশধর দু'চার ঘর আছেন। কিন্তু গলি জেলায় অধিকাংশ মুসলমানই 
শেখ সম্প্রদায়ভৃক্ত এবং তারাই শতকর! ৮৮ জন। এই শেখর! নিয়বর্ণের 
হিন্দ্র থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন সমাজের ( মুসলমান ) কাছে মর্যাদালাভের 
আশায় ।১২ 

এইভাবে বাংলার প্রত্যেক জেলার মুসলমানদের পরিচয় নিলে দেখা 
যাবে, নৃতত্ব-জাতিতত কোনোকিছুর বিচারে তাদের আরবী ইরানী তৃক্কী 
আফগানদের বংশধর বল। যায় না। তার! অধিকাংশই অবজ্ঞাত উপেক্ষিত 
অস্পৃশ্য ও অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের হিন্দ্রদেরই বংশধর । বাংলার মুসলমানরা 
মনেপ্রাণে তো নিশ্চয়ই, রক্তসম্পর্কেও খাঁটি বাঙালী । বাঙালা হিন্দুদের যেমন 
বিশুদ্ধ আধদের বংশধর মনে ভাবা তুল, তেমনি বাঙালী মুসলমানদেরও 
বিশুদ্ধ আরবী তুকী ইরানীদের বংশধর মনে ভাবা ভল। বনু প্রাগাধ জাতি- 
উপজাতির সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে যেমন ভারতের হিন্দ্রদের মতন 
বাঙালী হিন্দ্রদেরও উৎপত্তি, তেমনি নানাবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে বিদেশী 
মুসলমানদের মিশ্রণের ফলে ভারতের ও বাংলার 'আশরাফ" বা অভিজাত 
মুসলমানদের উৎপত্তি। কিন্তু অভিজাত মুসলমানদের সংখ্যা এত অল্প যে 
বাংলার ব! ভারতের মুসলমানদের মিশ্রিত জাঁতি বলাও ঠিক নয়। 
“আতরাফ' বা! অনভিজাত মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত হিন্দ্ুদেরই 
বংশধর । একথা আজ নৃতত্ববিদ্‌ জাতিতত্ববিদ ও সমাজতত্ববিদ্র৷' সকলেই 
স্বাকার করেন। 

সৈয়দ কাজি মুফ্‌তি খোন্কর মির চৌধুরী তালুকদার ইত্যাদি উপাধি- 
ধারী মুসলমান বার! আছেন তাদের বনেদশ বিদেশী মুসলমানদের বংশধর 


৮৬ বাংলর নবজাগৃতি 


মনে করার কোনো কারণ নেই । এইসব উপাধির মধ্যে তাদের কুলমধাদা 
যত নেই তার চাইতে অনেক বেশি আছে তাদের বংশগত পেশার পরিচয় । 
কুলমধাদ। অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণের ফলে বহুদিন নষ্ট হয়ে গেছে, 
পেশ।গত পরিচয়ট্ুকু আজও রয়েছে । নবাব-বাদ্‌শাহদের রাজত্বকালে ধীরা। 
রাজ্যের শাপ্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযৃক্ত থাকতেন তারা “মির”, ধীরা 
দিখ্বিজয় করতে বেরুতেন তারা “পাশা” ও “বে! ধার! বিচারক তারা “কাজি”, 
ধীর! লোককে ইসলামধর্মে দীক্ষা দিতেন তারা “খোন্কার”, ধারা 
শান্ত্রানুশীলনে নিযুক্ত থেকে ফত:ওয় দিতেন তীর] 'মুফৃতী*, আর “চৌধুরী 
“তালুকদারের!' হলেন বাদ্‌্শাহদের নিযুক্ত রাজস্বআদায়কারী। উপাধিগুলি 
বৃত্তিপরিচয়, বংশপরিচয় নয় । বংশগোৌরব একদিন যেটুকু ছিল আজ তাও 
নেই, আজ্ঞ সেই পুরাতন যুগের বৃত্তিগৌরবটুকূই সম্বল আছে মাত্র। ধীর! 
“'আতংরাফ' বা অনভিজাত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মুসলমান তাদের মধ্যে 
সর্দার শেখ মণ্ডল খা পাড় ধাবক দফাদার মালী শিকদার বিশ্বাস প্রভৃতি 
যেসব পদবি দেখা যায় তাও আসলে বৃত্তিপরিচায়ক, এখন অবশ্য বংশের 
পরিচয়ও দিচ্ছে। মুটেমজুর লোকজন খাটিয়ে যারা খেত তার “সর্দার” 
ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থাকত যার! তার] 'শেখ+, ডাক বহন করত যারা তারা 
ধাবক', নদনদীর কুলে বস করে চাষ করত যারা তারা “পাড়”, যারা 
ভূম্বামীদের অধীন জোতজ্ঞমা রাখত তারা 'জোত.দার”, যার। বাগান রক্ষা 
করত তার 'মালী”, 'বিশ্বাসদের কোথাও “মোমিন কোথাও “জোলা” বলত, 
কাপড় বোনাই ছিল তাদের পেশা, মংসজীবীদের বলত 'নিকারী' বা 
“মহালদার', বাদ্-বাদকদের বলত “বাজাদার”, পান্কি বইত যার তাদের 
বলত কাহার”, কাপড় ধুত যারা তার। 'ধুবী”, যারা খেউরি করত তার৷ 
ছহাজম' ইত্যাঁদি। এসব পদবি শুধু মুসলমানদেরই একচেটে নয়, হিন্দ্ুদে রও 
আছে। বাংল দেশের গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান মেয়েরা আজও বোর্ক। 
পরেন ন।। তাছাড়া, গ্রামের যুসলমানদের নাম দেখে বোঝা যায়, আরব 
পারস্য তুরস্ক থেকে তাদের পৃবপুরুষদের এদেশে আমদানি হয়নি । যেমন 
ধোনা মোনা সোন। ফটিক ঝড় মাদার সদে! মধো শশী গগন হারান পরাণ 
পচু প্রভৃতি নাম হিন্দুর কি মুসলমানের বোঝার উপায় নেই।১৩ এর পর 
বাংলার মৃনলমানদের ইসলামধর্মের ভিত্তিতে জাতিম্বাতক্ত্র্যের দাবি বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিসম্মত মনে হয় কিঃ হিন্দ্-মুসলমানের আদবকায়দা আচারব্যবহার 
থেকেও বোঝা যায, এদেশের সাধারণ প্রাকৃত লোকের!ই মুসলমানধর্ে 
দীক্ষা নিয়েছে। তাদের মধ্যে বনু পুরাতন সব সংস্কার আজ পযন্ত রয়ে 


ইসলম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্থয় ৮৭ 


গেছে । হুসেনী ব্রাহ্মণ, মালকাঁন। রাজপুত, গুজর।তের পীরাণাপস্থী বা 
কাকাপস্থী, মধ্যপ্রদেশের পীরক্ঞাদা, বাংলাদেশের নট পটুয়া গ্রভৃতি দল ঠিক 
হিন্দু কি মুসলম!ন সহ্জ্ে বলা ধায় না।১৪ দক্ষিণভারতের মুসলমানদের 
আচারব্যবহার রীতিনীতির সঙ্গে আরব পারস্যের মুসলমানী আচারের 
কোনে! সাদ্রশ্য নেই। দক্ষিণভারতের মুসলমানদের উৎসব বিবাহাচার 
স্কৃতাঁচার ইত্যাদির মধ্যে সেখানকার আদিম অনুন্নত জাতি-উপজাতির জাচার 
সংস্কার আজ'ও মিলেমিশে রয়েছে । উত্তরভ1রতেও দেখাঞ্যায়, রাজপুত জাঠ 
প্রভৃতি জাতির মধো যার! ইসলামধমে দীক্ষা নিয়েছে তাদের বিবাহ 
উৎসবাদির অনুষ্টান, উত্তর!ধিকারের আইনকানুন আজও হিন্দুদের মতনই 
রয়েছে, তার উপর ইসলামের বিশেষ কোনে প্রভাব পড়েনি ।১৫ এমন কি 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও বেলুচিস্তানে, যেখানে হিন্দ্রদের প্রভাব একেবারেই 
নেই বললেই হয়, সেখানেও ইসল।মের পক্ষে আদিম সংস্কার থেকে 
মুসলমানদের মুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি।৯ বিহ।রের হিন্দ কু্মী চাষীর 
মুসলম'নদের মহরম উৎসবে যোগ দেয়, রমজানের উপবাস করে ।১* বাংলার 
মুসলমানরা গ্রামে হিন্দ্রদের দুর্গোতসবে যোগ দেয়, হিন্দ্ররাও মুসলম!নদের 
ঈদ মহরমে আনন্দ করে। ওলাওঠ| বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধির মড়কের সময় 
হিন্দ্র্দের মতন বাংলার মৃসলমানরাও শীতল ও রক্ষাকালী পৃজ। করে ।১৮ 
বাংলার 'সত্যপীর' হিন্দ-মুসলমানের মিশ্রদেবতা। “সত্যপীরের মতন 
ম।ণিকপীর' ও 'কালুগ!জি'ও হিন্দু-মুসলমানের উপাস্য মিশ্রদেবত। ।১৯এক 
মাদ্রাজ অঞ্চল ছাড়া, ভারতের সধত্র সত্যন।রায়ণের পৃর্জা ও কথা হয়। 
সততনারায়ণ ব্রতের বিবরণ স্কন্দপুরাণে আছে। নারদখষি মঙলোকের 
ঘুঃখকষ্ট দেখে বিষুলে।কে গিয়ে ন।রায়ণকে দুঃখ নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা 
করেন। উত্তরে নারায়ণ বললেন, সত্যনারায়ণের পূজা ও ব্রত ভিন্ন দুঃখ 
মোৌচনের কেনে! উপায় নেই। তারপর তিনি নারদকে কয়েকটি আখ্যায়িক। 
শোনালেন । যেখানে সত্যন।রায়ণের কথা হয় সেখানেই স্কন্দপুরাণের এই 
কয়টি অধ্যায় পড়ে ব্যাখ্যা করা হয়। বাংলাদেশে সত্যনারায়ণের পুথি 
অনেকে লিখেছেন, পুর।ণের মূল বর্ণনাও অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পুরাণে 
দরিদ্র দুঃখী ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান বৃদ্ধ ব্রান্মণের বেশে দেখ' 
দেন, অ'র বাঙলার সত্যপীরের পুঁথিতে ভগবান মুসলমান ফকিরের বেশে 
ব্রা্মণের দষ্টিগোচর হন।২* পুরাণের হিন্দুদেবত সত্যনারায়ণ বাঙলার হিন্দৃ- 
মুসলমনের মিশ্রদেবতা সতাপীর হয়ে এলেন। র!মেশ্বর ভট্টাচাধ লিখেছেন : 


৮৮ বাংলার নবজা গৃতি 


অতঃপর বন্দিব রিম রাম রূপ 


৬৬৬ 


বাম রহিম দোয় নাম ধরে এক নাথ 


মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম 
ধমসমগয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল। জাতিগত মিলন, আচারব্যবহার রীতিনীতি 
সংস্কার উৎসব অনুষ্ঠনের মেলামেশার ভিতর দিয়ে বাঙল।র গ্রামে গ্রামে 
মুসলমান পীর ও ফকিররা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মসমন্থয়ের জঙ্য মিশ্রদেবতার 
কল্পন! করলেন, কল্পনাকে কাব্যে রূপ দিলেন, সতাপীর মানিকপীর কালু- 
গজির সৃষ্টি হল।* ধর্মসমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বৃহত্তর সংস্কতিসমন্থয়ের পথ 
পরিষ্কার হয়ে গেল । ধিন্দ্র-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণি সমন্বয়ের সাগরে 


মিলিত হল । 


হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণির মিলন 


আগে বলেছি, আধ-অনাধ সংস্কৃতিসমন্বয়ের পর, অর্থাং হিন্দুসশ।তা ও হিন্দ্ব- 
সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার পর, হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত এবং হিন্দ্র-মুসলমানের 

ংস্কৃতিসমন্থয় হল ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগান্তকারী ঘটনা । শক হুন 
যবচী প্রভৃতি জাতির সংঘাতে ভারত-সংস্কৃতির মহাসাগর উদ্বেল হয়ে ওঠেনি ॥ 
উৎকট 'কেডফাইসের পরমমানেশ্বরপ্রাপ্তির' মতন সব সভ্যতার উত্ভটত্ব ও 
বিশেষত্ব ভারত মহাসাগরের বুকে মিলিয়ে গেছে। বহু জাতি-উপজাতির, 
বিচিত্র ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে হিন্দুসভ্যতার চরম বিকাশ হয় গুপ্তযুগে, সুসংহত 
ব্রাহ্গণ্যবাদ তত্রিমুতি' ও “মহ[ভারতের' মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ।১১ তারপরই 
শুরু হয় ক্রমাবনতির যুগ, ভাঙন ও বিরোধের যুগ । ভ্রান্গণ্যবাদের হিমালয়শুগ 
থেকে হিন্দ্রসভ্যতার ধার! প্রচণ্ড বেগে নেমে এসে প্রাণের বাতা নিয়ে 
চারিদিকে আর ছুটে গেল না, শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কুসংস্কার বর্ণবিদ্বেষ 
অনাচার আর ব্যভিচারের খানাডোবা জলাজঙ্গলে তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল, 
জাতি ও সভ্যতার প্রাণশক্তি নি£শেষ হয়ে এল । এই সময় ইসলাম তার নবীন 
উদ্যম, নবীন আদর্শ ও বিজয়ী ধর্মের প্রেরণা নিয়ে এদেশে এল । 


* প্রস্থকারের «পশ্চিমবলের সংস্কৃতি? (১৯৫৭ এবং পাঁরবাধত সংস্করণ ১৯৭৭৯) গ্রন্থে 
লোকায়ত স্তরে হিন্ছু-মুসলমান সংস্কতিসমহয্কের গ্রামভিভিক বিবরণ অনেক দেওয়া হয়েছে।, 
(১৯৭৮) 


ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্য় ৮৯ 


সপ্তম শতাব্দীর শেষদিক থেকেই আরবর] মালাবার উপকূলে বাণিজের 
জন্য আনাগোনা শুরু করে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে এইসময় থেকে 
আরবী পারসী বণিকের! বসবাসও আরম্ভ করেন। শুধু বাণিজ্য করেই তারা 
স্বদেশে ফিরে যেতেন ন|। এদেশের মেয়েদের বিবাহ করে এখানেই তারা 
ঘরসংসার স্থাপন করতেন।২২ এদেশের রাজারাজড়ারা তাদের বাধা দিতেন 
না, ভূমিদান করে, মসজিদ তৈরি করে দিয়ে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের 
জন্য উৎসাহ দিতেন। মুসলমান বণিকদের সঙ্গে আসতেন মুসলমান "সাধকর। 
ইসলামধর্স প্রচারের জন্য । জৈনদের পুরাতন ্রবন্ধগ্রস্থে২ও দেখা যায়, দেবী 
অনুপম ছুরাশিটি মস্জিদ মুসলমান ভক্তদের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন । 
তাছাড়া, মুসলমান বণিক ও সাধকদের জন্য হিন্দ রাজাদের ভূমিদানের কথ। 
যে সত্য তার প্রমাণ প্রাচীন সব শিলালেখে পাওয়া গেছে । নবম শতানব্দার 
মধ্যে মুসলমান বণিক ও সাধকরা সারা পশ্চিম উপকূলে ছড়িয়ে পডেন এবং 
তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়ে । হিন্দ্রসমাজের উপর তারা তখন থেকেই প্রভা 
বিস্তার করতে শুরু করেছেন । আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে 
উত্তর-পশ্চিমের পথে ভারতে অভিযান করার অনেক আগে সমুদ্রপথে দক্ষিণ- 
ভারতের খিড়কি দরজ। দিয়ে একেবারে অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিল 
ইসলাম” । তখন "ইসলাম; দিপ্বিজয়ী, প্রচণ্ড তার শক্তি, তার উদ্দামতা, তার 
আবেগ, তার আত্মবিশ্বাস। সপ্তম শতার্বাতে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর 
থেকেই ভারতে ইসলামের যোগাযোগ স্থাপনের কাজ শুর হয়। সিরিয়ার 
লাঞ্চিত বিতাড়িত গ্রীষ্টানদের মতন পলাতক হয়ে মুসলমানরা এদেশে 
আসেননি । তারা এসেছিলেন বিজয়ীবীরের মতন, বিশ্বমানবকে নবীন 
“ইসলাম? উদাত্ত কণ্ঠে জীবনের বাণী শোনাতে পারে এই দৃঢ়বিশ্বাসে বলীয়ান. 
হয়ে । হতাশ উদাসীন কী'পুরুষের মতন তারা আসেননি, তারা এসেছিলেন 
সদ্যোজাত “ইসলামের? বিশ্বমানবতার ক1কলি শোনাতে, নবীন আদর্শে ও 
প্রেরণায় ডদ্ব-দ্ধ হয়ে। 

রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে দক্ষিণভারত তখন বিক্ষুন্ধ | নব্য 
হিন্দুধর্ম তখন বিলীয়মান জৈনধর্মের ধ্বংসাবশেষ ও আ.বর্জনান্তূপ থেকে মানুষ 
ও সমাজকে মৃক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উদ্যোগী । এইসময় 
ইসলামী আদর্শের ঢেউ এসে লাগল সমাজের বুকে, মানুষের মনে । বিক্ষুব্ধ 
সমাজ, বিভ্রান্ত মানুষ তখন নতুন জী'বনমন্ত্র উচ্চারণের জন্য উদগ্রীব, নতুন 
প্রাণবন্ত ধর্মের জন্য, আদর্শের জন্য তারা চারিদিকে সকাতরে চেয়ে আছে। 
ইসলামের বাণী “কানান্ন। সো উন্মাতান্‌ ওয়াহেদণতান্? (কোরআন ), সমগ্র 


৯০ ব।ংলার নবজাগৃতি 


মানবমগ্ডলী একজাতি”, মুসলমান সাধকদের কণ্ঠ থেকে তাদের কানে 
পৌছল । কানে কেন, মর্্রে পর্যন্ত গিয়ে বিধল সেই বাণী, সমগ্র অন্তর'আ্মকে 
নাড়। দিল। ন'ড' তো দেবেই । বুদ্ধের বাণী কি একদিন সার! ভারত তথা 
সার] এসিয়!র মনকে নাড়া দেয়নি ? শুধু ভারত নয়, এসিয়া একদিন সাড়া 
দিয়েছিল বুদ্ধের বাণী শুনে । জেরুজালেমের যিশুর বাণী কি একদিন সারা 
ইয়োরে পের, বিশ্বমানবের অন্তরে ধ্বনিত তয়নি ? নিশ্চয়ই হয়েছিল। বুদ্ধ ও 
যিশুর 'শয্তরা যখন, ধর্মত্রষ্ট নীতিভ্র দিগ.ত্রষ্ট,। তখন মহম্মদ এলেন 
ইসলামের? বাণী নিয়ে । বুদ্ধ অর যিশুর মশ্লরবাণী আত্মসাৎ করে মভম্মদ 
'ইসলামের* বাণী নতুন করে শোনালেন মানুষকে । তাই বিশ্বমীনব আব।র 
নতুন করে ইসল'মের আহ্বানে সাড়! দিল। নীতিভ্রহ্ট আদর্শভ্রষ্ট ভারতের 
নিস্তেজ ম!নুষণ বে সাড়। দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? দক্ষিণভারত 
ইসলামের আহ্বানে সাড। দিয়েছিল। ইসলামের বাণী, ইসলামের আদশ 
সমৃদ্রপথে প্রথমে পৌছল দক্ষিণভারতে | তাই বোধ হয়, অহ্টম শতাব্দীর পর 
থেকেই ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা হয়। 
হর্ষবর্ধনের সংসত্রাজ্যসৌধ যখন ধুলিসাং ঠয়ে গেল তখন অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে 
বিভক্ত হয়ে আন্মঘাতী হানাহানির এক প্রায়ান্ধকার যুগে উত্তরভারতের 
সমন্বয়ের সাধনা, তার পুরাতন এঁতিহা গৌরব সব ডুবে গেল। দেখা গেল, 
দক্ষিণভারত নতুন যুগের ভারতসংস্কৃতির পথপ্রদর্শক হয়ে ইতিহাসের রঙ্গ মঞ্চে 
অবতীর্ণ হয়েছে । ভারতের সংস্কৃতিসমন্বয়ের বিশিষ্টতার ইতিহণসে এটা 
একটা লক্ষ্য করবার বিষয়। এতদিন পর্ষন্ত ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্থয়ের 
পুরে'ভাগে ছিল উত্তরভারত, আধাবত, কিন্তু অফ্ঈম শতাব্দীর পর থেকেই 
ধমসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্থয়ের নতুন ধারার প্রবর্তক হল দক্ষিণভ।রত, 
দাক্ষিণাতা। শংকরাচাষ রামানুজ বল্লভাচারধ নিম্বাদিত্য সকলেই দক্ষিণ- 
ভারতের । একেশ্বরবাদ ওক্তিবাঁদ বৈষ্ণবধন ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড়দেশে। 
নবীন উসলামধমের সঙ্রে নবাহিন্দ্রধর্মের ঘাতগ্রতিঘাতের ফলেই দক্ষিণভারতে 
এই নতুন ধর্নসমন্বয় ও সংস্কতিসমন্বয়ের ধার। প্রবর্তিত ২য়েছে। ভারতের 
সংস্কৃতিসমন্থয়ের ইতিঠাসে দক্ষিপভারত তখন পুরোভাগে এসে দাড়িয়েছে 1২৪ 

শ/ংকরদর্শনে ইসলামের প্রভাব কতখানি অছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 
মতভেদ আছে । শংকরাচার্য যখন জন্মেছিলেন তখন দক্ষিণভারতে নব্যহিন্নৃধর্ম 
আর ইসল।মধমের মধ্যে ঘ1তপ্রতিঘাত চলছিল । আরব পারস্য থেকে মুসলমান 
বপিকদের জাহাজ সমুদ্রপথে তখন দক্ষিণভারতের উপকূলে বন্দরে নিয়মিত- 
ভাবে ভিড়ছে এবং মুনলমান স!ধকরাঁও তখন নতুন উদ্যমে ইসলামের বাদী 


ইসলাম ও বাংলার সংস্কতিসমনয় ৯১ 


প্রচার করতে শুরু করেছেন । দক্ষিণভারতের দু'একজন রাজ পর্যন্ত যে 
ইসলামধমে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায়, ইসলাম তখন হিন্দব- 
সমাজের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে । ভারতের শংকরাচাধ এইসময় 
জন্ম লেন এবং দেখলেন, জীর্ণ জবাগ্রস্ত হিন্দুধর্ম ও যৃতপ্রায় হিন্্রসমাজকে যদি 
রক্ষা করতে তয়, যদি তাঁর অসাড় নিম্পন্দ বুকে আবার প্রাণের স্পন্দন 
জাগ।তে হয়, তাহলে দেবতাবহুল সম্প্রদ!য়বুল জাতি-উপজাতিবকুল এই 
দেশকে একধর্ম একদেবতাপ|শে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে, মাঁনবদেবতার মিথ্যা পূজা 
বন্ধ করতে হবে। শংকর কোনো সংস্ক।র, কোনো” শাস্ত্রের সঙ্গে আপস 
করেননি । ইসলামের একদেবত! একধর্মের বিপুল বন্যার মৃখে দাড়িয়ে শংকর 
আপসভীন 'আ্বিতবাদ' প্রচার করেছেন 1২৫ ইসলামের সাধক ঘোষণ। করলেন £ 
লে! হু ম' ফিচ্ছাম।ওয়াতে ওয়; মা ফিল্‌ অ।রদে”, আকাশ পৃথিবী যা কিছু 
সবই আল্লার'--'অমা-হা-জেহিল্‌ ভায়্যাতোদ্‌ দুন্য়্য! ইল্লা লাহ্‌ বোঙ অ 
লায়েব', “এই পাধিব জীবন অর্থহীন ক্রীড়াকৌতুক ভিন্ন আর কিছু নয়? ।২৬ 
ংকরাচার্ধ বললেন, এক ত্রন্দই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই । জগতপ্রপঞ্চ কিছুই 
সত্য নয়, সব মিথা! ।২৭ বেদ উপনিষদাদি থেকে শংকর।চার্ধ এই সত্যই 
প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর তলেন। শান্ত্রপন্থী বিধি-নিষেধ-আচারসর্বস্ব 
দেবতাঁবহুল পৌরোহিত্য-প্রধান যাগযজ্ঞভারাক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী ক্রা্পণ্যবাদের 
বিরুদ্ধে এ ষেন এক সম্পূর্ণ নতুন বিদ্রেছহ। ঠিক বুদ্ধের বিদ্রোহও নয়, কারণ 
বুদ্ধকে হার শিষ্তর।ই একমাত্র উপাস্য দেবতা বাঁনিয়েছিলেন । শংকরাচাষের 
আপসতীন 'অদ্বৈতবাদ? মনেহয় যেন নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের 
ভারতীয় রূপ । বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই 
উৎস-সন্ধানের প্রেরণ; এসেছে এবং সেই “অদ্বৈতবাদের' পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর 
হয়েছে ত' স্বীকার না করে উপায় নেই । 
শংকবাচাধের পরে রামানুজ বি্ণুস্বামী মাধবাচাধ ও নিশ্বার্কের দর্শনের 
সঙ্গে ইসল!মের সম্পর্ক অ'রও ঘনিষ্ঠ হয়েছে দেখা যায় । রামানুজদর্শনে 
দেবত! ও মানুষের মধো প্রেম ও ভক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সন্প্রদায়- 
নিধিশেষে সকলের জন্য দেবতা ও ধর্মের বাণীও শোনা যায় ।২৮ দেবতা 
আর মানুষের সম্পর্ক নিয়ে বিস্ু্বামী ও নিম্বার্কের আধ্যাত্মিক আলোচনা 
পড়লে নাজ. জাম আশ আরাী গিজালী প্রমুখ মুসলমান সাধকদের বিতর্কের 
কথ' মনে পড়ে 1২৯ ইসলামধর্ের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শংকরাচাষের 
'কেবলাদ্বৈতবাদ” থেকে রা'মানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ও নিম্বার্কের 
“ছ্বিতাটদ্বতবাদের' প্রশতির ধার! বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। শংকরের 


৯১ বাংলার নবজাগৃতি 


মতে ব্রন্গমই একমাত্র সত্য, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্” রামানুজ ও নিম্বার্কের মতে ব্রচ্গ 
তে। সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু জীব ও জগ ব্রন্দের মতনই সমান সত্য । বৈষৰ 
বৈদাত্তিক রাঁমানুজ ও নিশ্বার্কের সঙ্গে শংকরের মূলগত প্রভেদ আছে, কিন্ত 
রামান্জ ও নিম্বার্কের মধ্যে ব্রন্ম জীব জগং ইত্য!দি সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
বিশেষ প্রভেদ নেই । রামানুজের মতে বিষুর, নিম্বার্কের মতে কৃফ্কই ব্রন্ম। 
এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল ত্রন্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক নিয়ে শংকর 
বলেন এ্রন্দ ও জীবজগৎ অভিন্ন, রামানুজ বলেন স্বরূপত অভিন্ন হলেও ধর্মত 
ভিন্ন, নিষ্বার্ক বলেন স্বরূপত ও ধর্মত উভয়তই ভিন্ন ভিন্ন ।৩" শংকর থেকে 
নিম্বারক পর্যস্ত প্রগতির ধারা হল শুদ্ধ 'জ্ঞানবাদ' থেকে 'ভক্তিবাদের, 
ক্রমপরিণতির ধার। | শংকরের জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ নৈরাশ্যবাদ বা 
নিস্ক্িয়তাবাদের নামান্তর নয় । শংকরের মতে ব্যবহারিক স্তর অপারমাধিক 
হলেও অপ্রয়োজনীয় নয় । ব্যবহারিক স্তর কর্ন ও ভক্তির ভিতর দিয়েই জীব' 
সর্বোচ্চ স্তরে ওঠে । শংকরের শুদ্ধ জ্ঞানবাদ ও কঠোর কেবলাদ্বৈতবাদকে 
একেম্বরবাদী ইসলামের সঙ্গে ভারতের হিন্দুধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের নিমম 
সমন্বয় বললে বোধহয় খুব ভূল তয় না। হিন্দুধর্মের হিন্দুসংস্কৃতির অতীতের 
সমন্বয়-গৌরবের উত্তর/ধিকার শংকর বহন করছেন। দক্ষিণভারতে তখন 
নব্যহিন্দ্ধম্ম জৈনবৌদ্ধধর্ের ধ্বংসন্তূপ থেকে মাথা চাড়। দিয়ে উঠছে । স্বৃতরাং 
শংকরের “কেবলাদৈতবাদ” হল ইসলামের সাধকদের প্রথম আদর্শ-অভিযানের 
বিরুদ্ধে বেদ-উপনিষদের মূল থেকে গেঁথে তোল! ইস্পাতের তৈরি প্রতিরোধ- 
প্রাচীর । তাই শংকর নির্মম নিষ্ঠুর নীরস বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদী, তাই তার দুর্ভেদ্য 
“কেবলাছৈতবাদ”। কিন্ত রামানুজ ও নিম্বার্কের সময় ইসলামের সাধকরা। 
খিড়কি দরজ দিয়ে শুধু যে হিন্দ্সমাজের ভিতরের উঠোনে পা দিয়েছেন তা 
নয়, একেবারে অন্দরমহলে পর্যন্ত প্রবেশ করে সেখানে রীতিমত জ-াকিয়ে 
বসেছেন । তাই কঠোর “কৈবলাদ্বৈতবাদ' থেকে ধীরে ধীরে কঠোর-মধুর 
“বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ” ও «ছৈত।দ্বৈতবাদ' পধস্ত এশিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হল। 
বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের সঙ্গে ভক্তিবাদ মিশিয়ে নীরসকে একটু সরস করতে হুল 1 
জনমনকে স্পর্শ করার প্রয়োজন। যারা! অনুভব করলেন, স্পর্শ না করে 
যাদের উপায় ছিল না, তার! ক্রমে ভক্তি ও প্রেমের দিকে এগিয়ে গেলেন । 
“একমাত্র ব্রক্মই সত্য'-দ্ৃপ্তকষ্ঠে শংকরের মতন এই বাণী ঘোষণা করে ধর্মভ্রফট 
নীতিভ্রষ্ট কুসংস্কারগ্রস্ত শান্ত্রসবস্থ ব্রাঙ্গণপণ্ডিতদের চেতন! ফিরিয়ে আনার 
প্রয়োজন হয়নি তাদের । সে-কর্তব্য শংকরই অনেকট। পালন করে গেছেন । 
তাদের কর্তব্য হল সুপ্ত গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভ্রান্ত জনমনকে সচেতন 
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রা, নিস্পন্দ সমাজের বুকে স্পন্দন জাগিয়ে তোলা । তাই ব্রন্মই একমাত্র 
সত্য বলে শুধু তিরস্কার করলেই চলবে না, বলতে হবে জীব ও জগং 
ব্রন্মের মতনই সমান সত্য। বলতে হবে, জ্ঞান ও দর্শনবিচার নয় কেবল, ভক্তি 
ও প্রেম হল সাধনার পথ । তবেই জনমন সহজে সাড়া দেবে । সুপ্ত“গণচেতন। 
জেগে উঠবে । ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের 
সমানাধিকার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদশ মুসলমান ,সাধকর! 
সহজ ভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক 
তখন শংকরের শুদ্ধজ্ঞানের স্তর থেকে শ্রন্ধীভক্তিপ্রীতির স্তরে নেমে এলেন। 
দু'জনেই ভক্তির পথের পথিক, কিন্তু রামানুজের ভক্তি শ্রদ্ধাপ্রধ!ন, সেখানে 
উপাস্য-উপাসকের মধ্যে গুরুশিষ্ত রাজাপ্রজার সম্পর্ক থাকে, আর নিম্বার্কের 
ভক্তি মাধুষপ্রধান প্রেমপ্রধান, সেখানে উপাস্য-উপাসকের মিলনের পথ স্বামী- 
সত্রীর পথ, প্রেমিক-প্রেমিকার পথ, সখা-সখির পথ । বেশ পরিষ্কার বোঝ! 
যায় যেন দর্শনজ্ঞানের শিখর থেকে নেমে শ্রদ্ধাভক্তির গিরিগহবর ভেদ করে 
প্রেম-প্রীতি-ভাবাবেগের প্রচণ্ড ঝরণাধার। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিসমন্থয়ের 
মহাসমুদ্রে মিলিত হতে চলেছে ।* 
এতদিন যা মুসলমান সাধকদের ধর্মপ্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর পর থেকে বিজয়ী রাজশক্তির ছায়াতলে তা আরও সক্রিয় হয়ে 
উঠল । পাঞ্জব থেকে আসাম, কাশ্মীর থেকে বিদ্ধ্যাচল পর্যন্ত দৃধধর্ষ মুসলিম 
সেনাবাহিনী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল | মনে হুল যেন হিন্দ্ব পণ্ডিত ও 
পুরোহিতদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে তো যাবেই, হিন্দ্রসভ্যতা ও হিন্দুসংস্কাতির 
বনিয়াদ পধন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ হিন্দ্রসভ্যতা ও 
৮ বনিরাদ কাচ! নয়, বু শতাব্দী ধরে বন্ছু জাতি-উপজাতির সভ্যত! 
সংক্ষতির স সং মিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে তার বনিয়াদ তৈরি হয়েছে । আরবী 


ঈদে িভশ 


*তারা্টাদ বলেন নবম শতাবীর পর থেকে দক্ষিণভারতের ভাবধারার কয়েকটি বৈশিষ্টা 
অত্যন্ত স্পট হয়ে ওঠে, যেমন একেস্বরবাদ, 'প্রপত্তি' ব1 দেবতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমপণ, 
গুরুভক্তি জাতিসাম্য এবং পুজাচারবিরোধিত]। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ইসলামের প্রভাব 
অস্বীকার করা যায় শা । দক্ষিণভারতের “লিঙ্গায়েত' সম্প্রদায় সন্বন্ধে তারাটাদ বলেছেন, 
ইসলামের প্রচণ্ড প্রভাব ভিন্ন “লিঙ্গায়েত? বা বীরশৈবদের উদ্ভব হতে পারে ন।। কানাড়ী ও 
তেলুগুদের মধো শতকরা প্রায় ৩৫ জন ( বেলগাও বিজাপুর ও ধারওয়াড় জেলার) মহীশৃর 

ও কোলচ্ছব রাজ শতকর] প্রায় ১০ জন এই বীরশৈব সন্প্রদায়তৃক্ত । “লিঙ্গায়েত? বা 
বীরশৈবদের উগ্র ও উদার জীবনদর্শনের মধ্যে ইসলামের প্রভাব এত প্রবল যে তা স্বীকার না 
করে উপায় নেই । (12180909100 : 17971467706 ০0/15/7171 ০71 172177 0%11%6 ১ 110- 
128) (১৯৪৮) 


৯৪ বাংলার নবজাগুতি 


থোড়। ও তলোয়ারের এমন শক্তি নিশ্চয়ই নেই যে সেই বনিয়াদ ও এতিহ। 
ধ্বংস করে । ধ্বংস যে কিছুই হয়নি তা নয়। অনেক মন্দির, অনেক শিল্পকলা 
স্থ/পত্য ভাগস্কর্ষের নিদর্শন ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু তার চাইতেও বেশি ধ্বংস 
হয়েছে হিন্দ্রসভ্যতার আগাছা, হিন্দ্রসংস্কাতির আবর্জন। | তাতে হিন্দ্রসংস্কৃতির 
বনিয়!দ ধ্বংস হয়নি । তার দ্বিতীয় কারণ হল কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই 
তার দর্তেদ্য প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে উঠেছিল দক্ষিণভারতে । শংকর রামানুজ 
নিম্ব।ক প্রমুখ হিন্দু সাধক-দশনিঝরা মুসলমান সাধকদের বাণী সমীকৃত করে 
হিন্দ্রসংস্কৃতির নতুন সমন্বয়ের বনিয়াদ পাক? করে তৈরি করেছিলেন । হিন্দ্- 
মুসলম[ন সংস্কতিসমন্বয়ের কাজ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, এখন তার 
বিস্তার প্রয়োজন, অর্থ।ং অ1রও ব্যাপক ও গভীর আত্তীকরণ প্রয়ে'জন। 
হিন্দ-মুসলম।ন সংস্কৃতিসমন্বয়ের কাজ আরও ব)।পক ও গভীরভাবে শুর 
হল মুসলিম অভিযাঁনের পর থেকে । মুসলিম রা'জশক্তি প্রতিষ্ঠার পরে শুধু 
যে অত্যাচার আর লুঠতরাজই চলল ত। নয়। মুসলমান শাসনকতারা 
এদেশে বসবাস ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। আধরাই 
একদিন এদেশের অস্ুর-দানব-যক্ষ-রক্ষ-পিশাচের উপর, অর্থাৎ এদেশের 
প্রাগাধ জনসাধারণের উপর কম অত্য।চার করেছিলেন না-কি ? তপঃক্লিষ্ট 
আর্ধ মবনিদের আশ্রমে ভারতের গণদেবতা শিব বারবার তানা দিয়েছেন । 
মুনিপতীর। সবাঙগসুন্দর যুবক শিবকে নগ্রবেশে দেখে সভাতার সব সীম লঙ্ঘন 
করেছেন । মুনির। ক্রোধে ও ক্ষোভে “কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ', অর্থাৎ কাঠ প।থর 
নিয়ে মার-মার করে তাড়। করেছেন শিবকে । সকলে মিলে শিবের অঙ্গচ্ছেদ 
করে দিতেও কুগিত হননি। কিন্তু তাতে কি হবে? শিব যে এদেশের 
গণদ্দেবত। | ন।রীবেশধারা বিষুদ্কে নিয়ে মনোরম বেশে পরম সুন্দর দিগম্থর 
শিব নিশ্চিন্তে মুনিদের দেবদারু বনে বিচরণ করতে থাকেন । মুনিকুমার ও 
মুনিপত্বীরা তাই দেখে কাম।ত হয়ে নির্লজ্জ আচরণ করেন। মুনিরা কত 
শাপ দেন, লাঠিসোট। নিয়ে কতবার তাড়া করেন, কিন্ত কিছুতেই কিছু ফল 
হয় না।৩১ মুনিকুমার ও মুনিপত্রীদের দাবিই মেনে নিতে হয়। কার! এই 
মুনিকুমার ও মুনিপতী £ মুনিপতীর1 এদেশের মেয়ে, অনাধ পিশাচ দানব 
রাক্ষদদেরই মেয়ে । আর্ষ মুনির। এদেশে এসে তাদেরই বিবাহ করে ঘরসংসার 
পেতেছিলেন। মুনিকুমাররা এদেশের মেয়েদেরই গর্ভজাত সন্তান, আধ- 
অনার্ধের নতুন সমন্বয়ের ফল তার! । সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাদের দাবিও মেনে 
নিতে হল । গণদেবতাকে গ্রহণ করতেই হল। শিবলিঙ্গ পূজ। প্রবতিত হল । 
বিদ্বনাশন গণদেবতার পুজা! প্রতিষ্ঠিত হল। হোমাপ্সির পাশে শ্রালগ্রাম শিল। 


ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্যয় ৯৫. 


স্থ'ন পেল। অ!ধ-অনাধের সংস্কতিসমনুয়ে হিন্দুসংস্ুতির বিকাশ ইল। ঠিক 
তেমনি, মুসলমান শাসকরা এদেশে এসে অত্যাচ।র ও লুঠতর।জ কম করেননি, 
জনসাধারণের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের আগুনও তাদের বিরুদ্ধে বহুবার জ্বলে 
উত্তেছে। কিন্তু তাদের এদেশেই বসবাস করতে হয়েছে, এদেশের অ'পনার জন 
তে ভয়েছে । এদেশের হিন্দ্র মেয়েদের তারা বিবাহ করেছেন, তাদের আরপা 
আফগান পারসী রক্তের সঙ্গে হিন্দুর রক্ত মিশে গেছে। অসংখ্‌) অনুন্নত 
নিয়বর্ণের লোক যারা এদেশে ইসলামধমের দাক্ষ।' নিয়েছে তারাও আরব 
প'রহ্যের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে আনেনি, এদেশের সংস্কৃতিকেই 
বহন করে নিয়ে গিয়ে ইসলামের সঙ্গে মাঁশয়ে দিয়েছে । মুসলমান সাধকরাও 
আগে থেকে এই মেলানো-মেশানোর কাজ শুরু করেছিলেন। সুতর]ং 
সংঘর্ষের পথে নয়, বিভেদবিরেো ধের পথে নয়, সমন্বয়ের মহ'স'গর অভিমুখে 
হিন্দ্র-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়েছে । 
মহাসাগরের বুকে মিলিত কর। পণ্ডিত বা দার্শনিকদের দ্বার! সম্ভব হল 
ন1। তার! শুধু দূর থেকে মিলনের পথটি দেখিয়ে দিলেন। নিজেদের 
শান্তর ও ধম্মের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তারা কেউ উদ্দাম বেগে এগিয়ে যেতে 
পারলেন না। দুই কুল ভাসিয়ে উদ্দাম জে!য়ার এল তখন যখন বাদশাহের 
বেশে বিজয়ী ইসলাম এসে বসল ভারতের সিংহাসনে । সেতু রচন। করার 
কাজে এগিয়ে এলেন ধারা তার। অধিকাংশই নিরক্ষর দীন দরিদ্র নীচকুল- 
জাত । ্'একজন ব্রান্গণ ব। পণ্ডিত যে তাদের মধ্যে ছিলেন না তা নয়। 
রামানন্দ নিজে ছিলেন ব্রা্ণ, কিন্ত ব্রান্মণ্যধমের ভারমুক্ত হয়ে তিনি 
এগিয়ে গেলেন। রামানন্দ বান আচার ছাড়লেন, সংস্কৃত ছেড়ে চলতি 
ভাষায় উপদেশ দিলেন। যে-ভক্তিবাদের জন্ম ভ্রাবিড়ে রামানন্দ তাকে 
উত্তরভ।রতে নিয়ে এলেন। 
ভক্তি দ্রাবিড় উপজা লায়ে রাম!নন্দ। 
প্রগট কিয়ে। কবারনে সপ্তদ্ধীপ নে খণ্ড । 
র।মানন্দের প্রধান দ্বাদশ শিষ্কের মধ্যে রবিদাস মুচি, কবীর জোল।, সোনা 
নাপিত, ধন্ন! জাঠ, প'পা র!জপুত । ত ছাড়। নামদেব দরজী, সদন কসাই। 
সুন্দরদাস বেশ্য, দাদু ও রজ্জবের জন্ম মুসলমান ধুনুরির বংশে । ব্রান্মণ 
পণ্ডিতদের শাস্ত্রের সমান! ছাড়িয়ে এই মুচি জোল। নাপিত দরজী কসাই 
ধুনুরির। এগিয়ে এলেন শক্তির পথে মহ।মিলনের উদ্দেশ্যে । কবীর বললেন, 
জোর থুদাই মসাঁত বসত হে ওর মুলিক কিস কেরা । 
তীরথ মুরতি রাম নিবাস দুহু মৈ কিনহু ন হেরা ॥ 


৯৮ বাংলার নবজ্ঞাগৃতি 


পৃরিব নিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মৃকাম। | 

দিল হী খোজি দিলৈ দিল ভীতরি ইহ! রাম রহিমানা ॥ 
'খোদ। যদি মসজিদেই বাস করেন তবে আর সব মুলুক কার? তীর্থের 
মৃতিতেই যদি রামের বাস হয় তাহলে এই দ্বৈতভাবের মধ্যে সত্য কোথায় ? 
হায় ! পুবে হরির বাস আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম ! আরে খুঁজে দেখ 
নিজের হৃদয়ের মধ্যে, সেখানেই রাম রহিমান 1 

হিন্দ্ব মুয়ে-রাঁম কহি মুসলমান খুদাই। 

কহৈ কবীর সে! জীবত] দুহ মৈ* কদে ন জাই ॥ 
ছিন্্ব মরে রাম রাম করে, মুসলমান মরে খোদ। খোদা করে, কিন্ত কবীর 
বলেন, এসব ভেদবুদ্ধির মধ্যে যে না পড়ল সেই তো! বাচল ।' মিলন কি 
সহজে হয় ? কবীর বলছেন 

কিতনে। মনাউ পাব পড়ি, কিতনোউ+ রোয়, 

হিন্দ্ব পূজৈ দেবতা ,তুর্ক ন কাহু হোয়। 
“কত মিনতি করলাম পায়ে ধরে কত মিনতি করলাম কেঁদে, কিন্তু হিন্দ্ব তার 
দেবদেবীকেই পৃজা করে চলল, আর মুসলমানও কারও আপন হল না।, 
তাই কবীর বারবার মিনতি করে বলছেন 

হিন্দ তৃর্কহি মিলিকে মানন্থ বচন ইমার | 
'ছিন্দ্র মুসলমান উভয়ে মিলে আমার কথা শোন।” দক্ষিণভারত থেকে 
রামানন্দ উত্তরঙারতে ভক্তির যে ভাবধারা নিয়ে এলেন, কবীর তাকে 
ছড়িয়ে দিলেন চারিদিকে | দাদু রজ্জব সকলে সেই পথ ধরেই এগিয়ে 
চললেন। দাদু বললেন 

অলহ রাম ছুট] ভ্রম মোরা 

হিন্দ তুরক ভেদ কুছ নাহি। 
আল্লা আর রামের ভুল আমার ভেঙেছে, হিন্দ আর মুসলম।নে কোন ভেদ 
নেই ।? 

হিংছ লাগৈ দেহুটৈ, মুসলমান মসীতি । 
“হিন্দ লেগে রইল তার দেবালয়ে, আর মুসলমান লেগে রইল তার মসজিদে" । 
দাদু তাই বললেন 

না হম হিংদু হৌহিংগে, ন! হম মুসলমান । 
“না হব আমি হিন্দ, না হব মুসলমান । 
কবীর দাদূর এরকম অজভ্র বাণী উদ্ৃত করা যায় ।৩২ সব বাণীরই মূল সুর 
হল জাতিসাম্য, সাম্প্রদায়িক একত। আর অদ্বৈতবাদ | কবীর কোনো জাত- 
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বিচার মানতেন না । তিনি বলতেন, “ওহে পীড়ে (ব্রাক্গণ), কি মিথ্য। ছোত- 
বিচার করে" ! ছ্রোয়া্টুয়ি থেকেই তো! এ-সংসারের সবকিছুর উংপত্তি | 
তোমাতে-আমাতে রক্তে আর দুধে কোনে। ভেদ আছে কি ? তবে তুমিই 
ব] কিসে ব্রান্দণ হল, আর আমিই বা কিসে শুদ্র হলাম ? ছুত ছুত করেই 
যদি জন্মালে তাহলে অশুচি গর্ভবাসের পথে কেনই বা এলে তুমি ব্রা্মণ ? 
দাদুও বললেন, “হিন্দ্ব মুসলমানে কোন ভেদ নেই। সেই একই প্রাণ, একই 
দেহ, একই রৃক্তমাংস, একই চোখ নাক, সেই একই ঝুঁনে শব্দ বাজে, একই 
জিবে মিষ্টি রস লাগে, সেই একই ক্ষুধায় সবাই ব্যাকুল হয়, একই ভাবে সবাই 
জ'গে...অথচ কি যে তামাশ!, তাতেও এত ভেদাভেদ ।, 

কবার দাদু রজ্জবের ধারায় আরও অনেক হিন্দ মুসলমান সাথক ও সূফী 
এই ধর্মসমন্থয়ের বাণী, জাতিসাম্য ও সান্প্রদায়িক একত!র বাণী প্রচার 
করেছেন । একদেবতার কাছে আবেগময় আত্মসমর্পণের ভাব তাদের ধর্মের 
মধ্যেও ফুটে উঠেছে। সূফীরা তো! সমাজধর্মত্যাগী, তাদের পথ প্রেমের পথ । 
প্রেমসমাধিকেই সুফীর! বলেন 'ফানা” | এই “ফানার* ভিতর দিয়েই জীবসত্তা 
ডুবে গিয়ে দেবতার প্রেমসত্তার সঙ্গে লীন হয়ে যাঁয়। সিন্ধাদেশের সৃফী শাহ 
ইনায়ং ও শাহ লতীফ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উধ্রে উঠে ভ্রাতৃত্বের উপদেশ 
দিয়ে গেলেন । শাহ লতীফ পীতস্থান “ভীটে, আজও সকলে তীর্থষাত্রায় 
যান। দিলীর বাব্‌রী সূফী, তার শিক্ঠ বীরু হিন্দু, তার শিল্ঠ য়ারী শ।হ সুফী। 
কেউ হিন্দ্র, কেউ মুসলমান । এদের ধরাতে কেশবদাস, বুল্লা, গুলাল সাহেব 
প্রভৃতির পরে জগজীবন “সংনামী' সাধনা প্রবর্তন করেন। তার মধ্যে হিন্দ 
মুসলমানে কোন ভেদ নেই । মুসলমান গুরুর শিষ্য ব্রঙ্গণ ভীখা, ভীখার 
শিষ্ক গোবিন্দ এবং তার শিষ্ত পল্টু সাহেব । পল্ট্ সাহেব বলেন, "ভগবান 
কোন জাতের, কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নন । জাত পংজির ক্ষুদ্র 
পরিচয় ছাড়ে | 

এদেশের মৃসতমান সাধক ও ও যে শুধু হিন্দু সাধকদের সক্ষে একসুরে 
সান্প্রদায়িক একত। ভ্রাতৃত্ব প্রেম ও একদেবতার বাণী প্রচার করেছেন তা 
নয়। আগেই বলেছি, প্রায় অফ্টম শতাব্দী থেকেই মুসলমান সাধকরা আরব 
ও পারস্য থেকে দক্ষিণভারতে এসে ইসলামধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। 
তাদের ধর্মপ্রচারের মধ্যেও সেদিন সমন্বয়ের সুর ফুটে উঠেছিল । শুধু দক্ষিণ- 
ভারতে নয়, উত্তরভারতেও আরব পারস্য থেকে মুসলমান সাধকর। ধর্স- 
প্রচারের জন্য এসেছিলেন । মুসলিম অভিযানের আগেই তার] এসেছিলেন, 
কেউ কেউ অভিযানে পরোক্ষে সাহায)ও করেছিলেন । কিস্ত সকলেই তে 
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করেননি । উত্তরভারতে মুসলমান সাধকদের বাদ্‌শ! হলেন খাজা মঈন 
উদ্দীন চিশৃতী। পারস্যের কাছে শিস্স্ান বা চিশৃস্থান অনেক পুরানে। 
শহর । অনেক মুসলমান সাধক এখানে জন্মেছেন । তার] সকলে চিশৃত 
দরবেশ নামে পরিচিত । মঈনউদ্দীন জন্মেছিলেন ১১৪২ সালের কাছাকাছি । 
প্রায় চল্লিশজন শিশ্ঠসহ তিনি দিল্লীতে আসেন । দিল্লীর যে অশ্ব্থ গাছের 
তলায় খাজ। সাহেব তার শিষ্কদের নিয়ে দ্িপ্রহরের নামাজ পড়েছিলেন 
আজও গাকি সেখানে সেই গাছের তলায় কালো! পাথরের উপর তার পায়ের 
চিহ্ন আঁকা আছে। তারপর মঈন উদ্দীন সাহেব আজমীরে যাঁন। সেখানেই 
তিনি সারাজীবন সাধনা করে দেহত্যাগ করেন। আজও আজমীর শরীফে 
মঈন উদ্দীনের সমাধিসৌধ দেশবিদেশের সকল মানুষের, হিন্দু-মুসলমানের 
তীর্থস্থান । খাজা সাহেবের অসংখ্য শিষ্য ব! “মুরিদ” ছিলেন, তাদের মধ্যে 
শোনা যায় ১২০ জন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন আর ৬৫ জন আল্লার প্রিয় 
সাধক হন। এই সাধকদের মধ্যে খাজা কুতৃবউদ্দীন বক্তিয়ার কাকী অন্যতম । 
শাহ্‌ নিজাম উদ্দীন আওলিয়া চিশতী ও হজরত শেলিম শাহ চিশতী তার 
শিষ্ত । শাহ্‌ নিজাঁম উদ্দীন আওলিয়া! ও কুতুবউদ্দীন বজ্তিয়ারেয় সমাধি 
দিল্লীতে এবং হজরত শেলিম শাহ্‌ চিশৃতীর সমাধি ফতেপুরসিক্রিতে আজও 
হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের সমাগম হয় ।৩৩ ভারতের আদি সূফী সাধক 
মখদুম সৈয়দ আলি অল হুজবেরীর সমাধিস্থান লাহোরের ভাটি দরবাজারের 
কাছে। এদের সকলের সাধনার ধারা একরকম এবং এর! অনেকেই কবীরের 
আগেই এই ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। খাজ| মঈন উদ্দীন চিশৃতার 
কোন শিষ্কের একটি গান এখনে উদ্ধত করছি : 

খজ। নাম মধুর--পিয়রে মনুয়। ছনিয়াদারী সব ঝুঁটা, 

এহ ছুনিয়াদারা সব ঝুটারে মনুয়া_ ছুনিয়াদ।রী সব ঝুটা। 

খোদ। নামৃছে ধনু বনা,য়ে মহাম্মদ নামছে বাশী, 

ফাতেম। নামছে অসি বনাঃয়ে কাট মায়ার ফাসী। 

রে মনুয়া ! ছুনিয়াদারী সব ঝুট! 

রে মনুয়। ! ছুনিয়াদারী সব ঝুঁটা। 

আলী নামৃছে কিস্তী বন।;য়ে, হাছান নাম্ছে পাল, 

হোছেন নামছে হাল বনা'য়ে দরিয়া পার্'হে। চ'ল। 

রে মনুয়া ! ছুনিয়াদারী সব ঝুট। 

লোহা কাসাকে। সোন। বনাদে পাফাকর দেতা হায় জঙ্ক 

গরীব নেওয়াজে জান সঁফিয়ে মিট! দেল্‌কে! রঞ্জ | 
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রে মনুয়। ! ছুনিয়াদারী সব ঝুঁটা 
রে মনুয়া ! ছুনিয়াদারী সব ঝুট] । 

উত্তরভারতের মুসলমান সাধকদের ভাবধারা! কবীর দাদুকে কম অনুপ্রাণিত 
করেনি । দ্রাবিড়দেশ থেকে রামানন্দ যে ভক্তি ও প্রেমের ভাবধারা উত্তর- 
ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কবীর তাকেই প্রচার করেছিলেন। কিন্তু, উত্তর- 
ভারতের চিশতী দরবেশদের ভাবধারাও ত।র উপর যথেষ্ট প্রভা বিস্তার 
করেছিল বলে মনে হয়। হিন্দ্র-মুসলমানের ভাবসমন্বয়ে ঠাদের দানও কম নয় । 

মানসলোকের এই হিন্দ্র-মুসলমান ভাবসমন্বয় স্থাপত্য ভাস্কর্ষে ও চিত্রকলায় 
ফুটে উঠল । মুসলমান শিল্পীর! পারস্যের 'শৈলী, এদেশে যে নিষ্কে আসেননি 
তা নয়। কিন্তু হিন্দৃ-বৌদ্ধ শিল্পীদের প্রতিভার কথা আবুল ফজলও মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করতে কৃষ্ঠিত হননি ।৩৪ বিজাপুর দিল্লী ফতেপুরসিক্রী আহ্‌মেদাবাদে 
যেসব মসজিদ গড়ে উঠল তার মধ্যে হিন্দু শিল্পীদের হাতের ও মনের স্পর্শ 
এত স্পষ্ট যে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুশ্ম কাঁরুকাজ-করা 
আর আধ্যত্সিক ভাবমগ্ডিত এই সব মসজিদের কাছে আরব তুরস্ক মিশর 
স্পেনের মসজিদ শ্লান হয়ে যায়।৩৫ মোগল ও রাজপুত চিত্রকলাও ঠিক 
সেমুগের স্থাপত্যের মতন হিন্দ্ব-মুসলমান উভয়েরই । মধ্যএসিয়৷ ও পারস্যের 
চত্রকলার প্রভাব এর মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠলেও, মোগল বাদশাহ ও নবাবদের 
রাজদরবারে, অথবা রাজপুতান তাঞ্জোরের হিন্দ্র রাজাদের প্রাসাদে যে 
নতুন চিত্রকলার বিকাশ হল তা কোন বিদেশী শিল্প বা শিল্পীর হুবন্ছু নকল 
নয়। তার মধ্যে এদেশের হিন্দ্-মুসলমান শিল্পীর হাতের ও মনের ছাপ 
রইল, নিজের বিশিষ্টভায় সে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই চিত্রকলাকে আমরা 
“হিন্দ্-মুসলিম চিত্রকলা” বলতে পারি ।৩৩ ভাবরাজ্যে জোলা নাপিত কসাই 
ধুনুরিদের প্রাধান্যের যুগে ব্রা্গণ পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষার সমাদর যে কমে 
যাবে, ভার গৌড়ামি যে ভেঙে যাবে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রাকৃত 
মনের ভাব্প্রকাশের জন্য সকলের বোধগম্য সহজ প্রাঞ্জল ভাষার প্রয়োজন । 
সংস্কীত অথবা আরবী ফারসীর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে ভাষাকে আর বন্দী 
করে রাখা চলল ন1। যুগের তাগিদে, জনমনের ব্যাকুলতায় সংস্কৃত আরবী 
ফারসীর আভিজাত্য ভেঙে গেল, হিন্দী উর্দু বাংলা! ভাষার জন্ম হল। 
বাদশাহদের মনোরঞ্জন করার জন্য দরবারকবি ও পণ্ডিতরা এসব ভাষা সৃষ্টি 
করেননি ।৩* যিনি যত বড় দুর্ধর্ষ শাসক হন না কেন, ভাষা কখনও কোনো 
দেশের শাসকের ফরমায়েশমতন সৃষ্টি হয় না। ভাষ! বহুত! নদীর মতন। 
জোর করে ছুর্বোধ্যতার শিরিকন্দরে ব্যাকরণবিধির শিলা-উপশিলা বুকে 
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চেপে রেখে তার গতি চিরদিন রোধ করে রাখা যায় না। সুপ্ত গণচেতন। 
যখন জাগে, যুগের দাবি যখন আসে, জনমন যখন জাতির ভাবধার1 সংস্কৃতি- 
সম্পদ গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখনই ভাষা সেই সংকীর্ণতা ও 
গৌড়ামির অবরোধ ভেঙে কুলকুল করে বইতে থাকে । ভাষ। হয় প্রাকৃত 
জনের, প্রাকৃত মনের ভাষা । বাদশাহর হয়ত শাস্ত্র পুরাণ অনুবাদে কেউ 
কেউ উংসাহ দিয়েছেন। কিন্তু ব্রা্মণপণ্ডিতই হন আর আরবী ফারসীর 
মৌলবীই হন, হিন্দী উর্দু বাংল! ভাষা সৃষ্টি করতে ধার! সাহায্য করেছেন 
তারা বাদশাহ রাজারাজড়ার ইচ্ছায় করেননি, জনমনের তাগিদে, যুগের 
দাবিতে আবেগে করেছেন । হিন্দু-মুসলমান প্রাকৃত জনের ভাবসমন্বয় ভাষার 
মধ্ো ফুটে উঠেছে। 

এইভাবে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তবেণির মিলন হল সমন্বয়ের 
মহাসাগরে । ব্রান্মণ্যবাদের জড়ত| গৌড়ামি ও কৃপমণ্ডুকরৃত্তিতে আঘ।ত 
লাগল। ভারতের সাধনা উত্তুঙ্গ জ্ঞানমাগ্গ থেকে, বহুদেবতার কোলাহলমুখর 
স্বর্গলোক থেকে নানাসুরে অদ্বৈতবাদের একতার' বাজিয়ে নেমে এল নিচে, 
ভক্তির ও প্রেমের, সাম্যের ও এঁক্যের গণমাঁনসসমূত্রে মিশে গেল। সাধনায় 
একমাত্র ব্রান্ষণপণ্ডিতের বংশানুক্রমিক অধিকার রইল না, জোলা নাপিত 
কসাই হিন্দ মুসলমান সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। ইসলা মও 
তার শরিয়তী চৌহদ্দি ছাড়িয়ে হিন্দুসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবিত উদার ভাবধারার 
সঙ্গে মিশে গেল। চিশতী দরবেশ, মুসলমান সাধক ও সৃফীরা ইসল1মকে 
ভারতীয় রূপ দিলেন। মুসলমান মৌলবী পণ্ডিতরাই যে ইসলামধর্মের 
সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন তা নয়, মুসলমান ধুনুরি কসাই সকলেই নতুন হিন্দু- 
মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের পথে এগিয়ে এলেন। সংস্কৃত আরবী ফারসী থেকে 
সহজ সরল প্রাকৃত জনের হিন্দী বাংল উর্দু ভাষার সৃষ্টি হল। স্থাপত্য 
শিল্পকলায় হিন্দু-বৌদ্ধ-পারমী-আরবী ভাব ও শৈলীর সমন্বয় হল। ভারত- 
সংস্কৃতির নতুন যে বনিয়াদ গড়ে উঠল তা হিন্দ-মুসলমানের সংস্কৃতির 
বনিয়াদ। সমন্বয়ের ধারা তার অবিচ্ছিন্ন রইল, কিন্তু সেই ধার পরিপুট 
ও সমৃদ্ধ হল। 


ভারতের এই হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না 
হয়েও বাংলা তার নিজের বিশিষ্তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাংলার এই 
বিশিষ্টতার কথা আগে বলেছি। বাংলাদেশ মানবপন্থ্ী, শান্ত্রপন্থী নয়। 
বাংলার দেবতারাও সাধারণ মানুষের মতন সৃখেদুঃখে হাসেন কাদেন, প্রেমে 
উতলা হন। দ্বই পাড় ভেঙে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখানকার নদনদীর 
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ধর্স। গ্রকৃতি এখানে অকৃপণ, বর্ষণকাতর এখানকার পলিমাঁটি উর্বর । তাই 
বাংলার ধর্স, বাংলার সংস্কৃতি ছুই পাড় ভেঙে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 
বাংলার মিলন শুধু বুদ্ধির মিলন নয়, বাংলার সমন্বয় শুধু আদর্শের সমন্বয় নয়, 
আবেগের সমন্থয়। বাংলার মহাযান বৌদ্ধমত, বজ্রযান শৈবমত সব এই 
আবেগের জোয়ারে ভেসে গেছে । বাংলার বৈষ্ণবধস্ও কোনে। বন্ধন, কোনো 
বিধিনিষেধ মানেনি। 

বাংলার শ্রীচৈতন্য যখন জন্মালেন ৩৮ তখন বিজয়ী মুসলমণন খ্জশক্তি 
দেশের মধ্যে মাথা তুলে দাড়িয়েছে, নব্যন্তাঁয় ও স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা তার 
সামনে বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু করেছেন । তখন বৌদ্ধধর্মের 
অবসান ও অবনতির যুগ। বিকৃত তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মঞ্তের পাকের 
মধ্যে তখন মহা'যানের মহান আদর্শ ডুবে গেছে। ভাবাবেগের আতিশয্যে 
তখন আদর্শের বাধ ভেঙে ব্যভিচার ও দুর্নীতির বন্য নেমেছে দেশে । বাংলার 
প্রকৃতির বিশেষত্ব তখন আদর্শ-বিকৃতির মধ্যে ফুটে উঠেছে। বৌদ্ধ পণ্ডিতের? 
হয় নালন্দার বিহারের মতন অন্যান বিহারের ধ্বংসের সময় নিহত হয়েছেন 
মুসলমানদের তরবারির আঘাতে, আর ন! হয় পুঁথিপত্র নিয়ে নেপালে 
পালিয়ে গেছেন। স্মাতপপ্ডিতর! নব্যব্রান্মণ্যধর্মের কঠোর চৌহদ্দির মধ্যে 
শিথিল সমাজকে আবার শক্ত করে ধাধতে চাইলেন । তাদের বিদ্যাবুদ্ধি 
পাণ্তিত্যের কাছে সকলেই সসম্রমে মাথা হেট করল, কিন্তু দূর থেকে ভয়ে 
ভয়ে। স্মার্ত রঘবনন্দনের রক্তচক্ষু কপালেই উঠে রইল, নতুন মুসলমান 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে যেন ক্রোধোদ্দীপ্ত নব্যত্রাঙ্গণ্যধর্মের প্রতিমৃতি তিনি । 
বিভ্রত্ত বিপর্যস্ত জনসাধারণের প্রতি কোনো মমত্ববোধ, কোনো দরদ ছিল 
না পণ্ডিতদের । শান্তর আর নীতির সূত্র দিয়ে তার! সব বিচার করেছিলেন । 
বাংলার জনসাধারণ কেন দলে দলে ইসলামধর্মে দীক্ষা নিচ্ছিল, কোথায় 
তাদের বেদন1, কোথায় সমাজের গলদ তা তাদের বিচার করার অবকাশ 
হয়নি । তার দেখেছেন কেবল ইসলামের তরবারি আর বল্লম, জনসাধারণের 
মনোবিকার আর দৃর্নীতিপরায়ণতা । তাই শিখা আর পৈতা নিয়ে তারা 
কঠোর কণ্ঠে শাস্ত্রের নীতিসূত্র আবৃত্তি করেছিলেন, জনসাধারণ দূর থেকে 
শ্রদ্ধা আর প্রণাম জানিয়ে সরে গিয়েছিল । এই অবস্থার মধ্যে শ্রীচৈতন্থয 
জন্মালেন। শান্ত্রপন্থী স্মার্তপণ্ডিতদের সংকীর্ণ অলিগলিতে নয়, মানবপস্থী 
বাংলার উদার আকাশের তলায়, প্রেম ও ভাবাবেগের প্রশস্ত পথের উপর 
শ্রীচৈতন্য এসে দাড়ালেন ইতিহাসের এক যুগসদ্ধিক্ষণে | 

শংকর রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব বল্লভ-প্রমুখ ত্রন্মসূত্রের ভাস্ককারদের মধ্যে 


১০২ বাংলার নবজাগৃতি 


কার সম্প্রদায়তৃক্ত চৈতন্য ছিলেন তা নিয়ে এখানে আলোচনার কোনে! 
প্রয়োজন নেই ।২৯ এখানে তা গৌণ | আগেই বলেছি, শংকর থেকে নিশ্বার্ক 
পর্যস্ত জ্ঞানবাদ থেকে ভক্তিবাদের ক্রমপরিণতি লক্ষ্য কর! যায়। নিশ্বার্কের 
ভক্তিবাদ বিশেষ করে আবেণপ্রধান প্রেমপ্রধান। শ্রীচৈতন্য কোনো বিশেষ 
সম্প্রদায়-তৃক্ত না হলেও, ভক্তিবাদের এই আবেগপ্রধান প্রেমপ্রধান ধারার 
বিকাশই যে তার বৈষ্ঞবধর্মের মধ্যে, অর্থাৎ বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে 
হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শ্রীচৈতন্য তো৷ শুধু ন্বদ্বীপেই 
বন্দী হয়ে ছিলেন না? সার! ভারত তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, নানাপ্রদেশের 
বৈষুব ও শৈবসন্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন । নানাভাষায় তার পাগ্ডিত্য 
ছিল একথা যদি নাও মেনে নেওয়1 যায়, তাহলেও সংস্কত আরবী ফারসী 
হিন্দী উড়িয়া মৈথিল তামিল তেলেগু মালয়!লাম প্রভৃতি ভাষায় তার 
চলনসই জ্ঞান ছিল বলে মনে হয় । | 
এদেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল, 
সকলের ভাষ! বুঝে শচীর ছুল(ল। 
-_গোবিন্দদাঁস 

সবতরাং চৈতন্যকে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়তৃক্ত না করেও বল! যায়, তার 
মধ্যে আবেগপ্রধান প্রেমপ্রধান ভক্তিবাদই মৃত হয়ে উঠেছে। এই ভক্তিবাদের 
মধ্যে শ্রীচৈতন্য বাংলার বিশিষ্টতা দান করেছেন। যা ছিল আবেগপ্রধান তা 
বাংলার শ্রীচেতন্মের কাছে আবেগসর্বস্থ হয়েছে, যা ছিল প্রেমপ্রধান তা! প্রেমময় 
প্রেমসর্বস্ব হয়েছে । 

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের যুগসাধক শ্রীচৈতন্য বুঝলেন, শাস্ত্রের বাধাধরা পথে 
বাংলার জনমনের মোড় ফেরানো যাবে ন।, যায়নি কোনদিন। মানবপন্থী 
বাংলার চিরদিনের পথ মানবতার পথ, উদারতার পথ, প্রেমের পথ । তাই 
ইসলামের বাইরের রণমুতি ,উদ্যত তলোয়ার বল্পম দেখে তিনি ভয় পেলেন 
না। বাংলার প্রাকৃত জনের ধর্নাস্তরকে তিনি কেবল নীতিভ্রষ্ট নিরক্ষর অজ্ঞ 
জনসাধারণের মনোবিকার বলে রক্তচন্ষু ললাটে তুললেন না। তিনি 
বুঝেছিলেন, ইসলামের আবেদন কোথায়, কোথায় তার অন্তনিহিত শক্তি । 
রাজশক্তি যতই উগ্র অত্যাচারী হোক না কেন, শুধু তার প্রতাপেই কোনো 
জাতিকে এমন বিপুল বেগে নতুন ধর্মের পথে টেনে নিয়ে যাওয়! যায় না। 
আরবের অসংখ্য জাতি-উপজাতি ইসলামধরমের পাশে শুধু তলোয়ারের 
ঝল্কানি দেখে সংঘবদ্ধ হয়নি । বাইরের কোনে দেশেই ইসলামের প্রভাব- 
বিস্তার কেবল ঘোড়! আর তলোয়ারের জোরে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর 
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ইতিহাসে কোনে] ধর্মের বিস্তার কেবল হানাহানির পথে হয়নি, ন! বৌদ্ধ" 
ধর্মের, ন। খীষ্টধর্মের, না ইপল'মের | মানবধর্সই সব ধর্মের আদি রূপ, 
জনম'নসের অভিব্যক্তিই তার প্রথম প্রকাশ, প্রাকৃত জনের কামনা-বেদনাই 
তার মধ্যে রূপায়িত। তাই প্রাচীনযুগে ও মধ্যযুগে, কামনা-বাসন। পরিতৃপ্তির 
অন্য সব পথ যখন বন্ধ তখন মানবধন্নের মধ্যেই জনমনের চাহিদা চরিতার্থ 
হয়েছে । তারপর সেকালের শ্রেণীসমাজের অনিবাধ এতিহাসিক পরিণতি 
ঘটেছে, মানবধর্ম হয়েছে শাসক ও তার পৃষ্ঠপে।ষকশ্রেণীর শাসন-শাষণের 
হাতিয়ার, ভিক্ষ-ভিক্ষণীর ধর্ম, ত্রা্গণ পণ্ডিত পুরোহিতের ধর্ম, মোল্লা 
মোৌলবীর ধর্ত ; কিন্ত কোন ধর্মেই আসল আদিরূপ তা নয়, তার বিকৃতি 
অবশ্যস্তভাবী এতিহ্াসিক পরিণতি মাত্র । সকল ধমের ক্ষেক্রে যা সত্য, 
ইসলামধের ক্ষেত্রে তা মিথ্যা নয়। ইসলাম যখন এদেশে এসেছিল তখন শুধু 
ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে আসেনি, মুসলমান |সাধকরাও 
ইসলামের বাণী প্রচার করতে করতে এসেছিলেন । সারা ভারতের মতন 
বাংল।তেও মুসলমান সূফী সাধক পীর ফকিরের অভাব ছিল না। হিন্দুর 
বিশুদ্ধ দেবতারা পর্যস্ত মুসলমান পীর ফকিরদের চেষ্টায় বাংলার হিন্দু- 
মুসলমানের মিশ্রদেবতা সত্যপীর মানিকপীর কালুগাজি-রূপে দেখা 
দিয়েছিলেন । বাংলার উত্তাল জনসমূত্রের দিকে চেয়ে শ্রীচৈতন্য মরে মর্মে 
উপলব্ধি করেছিলেন, জাতিবিদ্বেষ বর্ণবিছেষ-জর্জর শান্ত্রপীড়িত আচারক্লিষ্ট 
বাংলাদেশে এই তরঙ্গবিক্ষোভ স্বাভাবিক । ইসলামের সাম্য ও এঁক্যের বাণী 
বোধ হয় তার মতন করে আর কেউ আত্মসাৎ করেননি, ভারত-পন্থরাও না । 
কারণ এমন তরঙ্গবিক্ষোভ আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি, এমন করে দুই পাড়- 
ভাঙ। ভাঙনের বন্যা আর কোথাও আসেনি । এ হল বাংলারই বৈশিষ্ট্য। 
কবীর দাদু তো শুধু মিনতি করে, বড় জোর পায়ে ধরে বলেছিলেন, “হিন্দু- 
মুসলমান ! আমাদের বচন মানো”। কিন্তু বাংলার শ্রীচৈতন্য শুধু মিনতি 
করেই ক্ষান্ত হননি, সাম্য মৈত্রী আর একতাঁর “বাণী” রচনা করাই যথেষ্ট 
মনে করেননি । তিনি গান গেয়ে উঠেছিলেন । তার সঙ্গে পল্লী প্রান্তরে 
বাংলার প্রাকৃত জনও গান গেয়ে উঠেছিল । ব্রান্গণাধমের চরম অধঃপতন, 
ইসলামধর্মের আন্তরিক আবেদন, নব্যরাজধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়েরই রক্তচক্ষুর 
সামনে শীচৈতন্য নতুন সৃরে, অভিনব ভঙ্গিতে গান গেয়ে উঠলেন । শুধু 'ষবন 
হরিদাস তো দেশে শান্তি আনতে পারবেন নাঃ কারণ সমাজে জগাই- 
মাধাইয়েরও যে অন্ত ছিল না। 
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ত্রান্মণ হইয়] মদ্য গোমাংস ভক্ষণ, 
ডাকা চুরি গৃহদাহ করে অনুক্ষণ | 
-চৈতন্য ভাগবত 

্রন্সণ্যধর্মের চরম অবনতির মৃত্তিমান প্রতীক জনার্দন-নন্দন জগগাই আর 
রঘুনাথ-নন্দন ম|ধাই। জগাই-মাধাইয়ের মুক্তির মধ্যে শ্রীচৈতন্োর শক্তিই 
প্রকাশ পেয়েছে, আর সেই শঞ্জির চুড়ান্ত বিকাশ হয়েছে ঘবন হরিদাসের 
ধর্মাস্তরের মধ্যে । সেদিনের বাংলার সমাজের প্রতিচ্ছবি জগাই-মাধ!ই, আর, 
“যবন হরিদাস" শ্রীচৈতশ্তের নতুন আদর্শ সমাজের মানুষ । 

ইসলামী আদর্শের বিপুল বন্যা এবং মুসলম1ন রাজশক্তির প্রবল প্রতাপের 
বিরুদ্ধে শ্রীচেতন্য কি নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন ? কি তার হাতিয়ার ? ছিনি 
ইসলামবিরোধী ধর্মযুদ্ধে অবভার্ণ হননি, তাই শাস্ত্র তার হাতিয়ার নয়। প্রতি- 
পক্ষের পণ্ডিতদের সঙ্গে কোনো ধমসমহ্য! সমাধান করার গুয়োজন তিনি' 
অনুভব করেননি । নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠতু জাহির করার জন্যও তিনি উদৃগ্রীব 
ছিলেন না । সব ধর্মই “মানবধর্মরূপে" শ্রেষ্ঠ ধর্ম । সেই মানবধর্ম গতিষ্ঠা করতে 
পারলেই ধর্মরক্ষা হবে, মানবতার পথেই ধর বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে । এই 
মানবধর্ম প্রচারের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার শ্রীচৈতন্য আবিষ্কার করলেন জনসংগীত 
সংঘসংগীত ব! সংকীর্তনের মধ্যে । "আবিষ্কার" করলেন বললে কোন ভূল হয়, 
না; কারণ য। বিস্মৃতির অন্ধকারে, জাতীয় অবনতির পাঁকের মধ্যে হারিয়ে 
যায়, ডুবে যায়, তাকে জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য আবিষ্কারই করতে হয় । 
শ্রীমদৃভাগবতে কীর্তনগানের কথ। থাকলেও**, শ্রীচৈতন্যই তাকে নতুন করে 
আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু আবিষ্কার নয়, চৈতন্য তাকে রূপান্তরিত 
করেছিলেন। ভাগবতের কীতন আ'র শ্রীচৈতন্ত-প্রবতিত বাংলার বৈষ্ণবদের, 
সংকীর্তন এক নয় । এই সংকীর্তনই হল শ্রাচৈতন্থের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার কেন ? 

মানুষের বাসনা কামনা! আবেগ আকুলতা প্রকাশের আদি অকৃত্রিম বাহন 
ভাষা! নক্প, সাহিত্য নয়, অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য এবং স্বর ও সংগীত । এখনও তাই 
নৃত্য সংগীতের আবেদন জনমনের কাছে সবচেয়ে বেশি। শ্রীচৈতন্যের 
ভাবাবেগপ্রধান সংঘনৃত্য ও সংঘসংগীত বা সংকীর্তন তাই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং 
অভিনব টেকনিক । সমস্ত সমাজকে, সমস্ত মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে জাগাতে 
হলে এই জনসংগীতের ভিতর দিয়েই জাগাতে হবে । তাই যে-সংকীর্তন শুনে 
নবদ্বীপের ভট্টাচার্ষের। হল্লা-চীৎকার বলে বিদ্রপ করেছেন, নবাব কাজির! 
হুম্কি দিয়েছেন, সেই সংকীর্তন শুনে তাদের কুলাঙ্গার বংশধরেরা আবার 
মানুষ হয়েছে, কাজির! নিজেরাই তাতে যোগ দিয়েছেন। কীতন তে! 
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শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আবদ্ধ করে রাখার জন্য শ্রীচৈতন্য আবিষ্ক(র করেননি । 
সংকীর্তন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সকলের জন্য, জনসাধারণের জন্য, 
গণমানসকে নতুন ভাবাদর্শের পথে পরিচালিত করার জন্য। তাই কীর্তন 
শ্রীবাসের আজিন| থেকে নগরের রাজপথে এসে 'নগরকীতন” হল। হাজার 
হাজার নর-নারা, হিন্দু-মুসলমান সেই নগরকীতনে যে।গ দিল। জনসমৃদ্র 
সুরের তরঙ্গে, ন্বত্যের আবর্তে উদ্বেল হয়ে উঠল। ক।জিগাজি, বামূন 
পণ্ডিতের। তৃণখণ্ডের মতন সেই তরঙ্গের তলায় তলিয়ে গেলেন । না ধীওয়াই 
আশ্চর্য, কারণ এত প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার নিয়ে তে। এর আগে আর 
কেউ আসেননি । মানবতার বাণীর ভিতর দিয়ে এই সংকীতনের মধোই 
বাংলার শ্রীচৈতন্য বাংলার বিশিষ্টতাকে রূপ দিয়েছেন । ৬ 

কবীর দাদুর বাণী আর শ্রীচৈতন্যের বাণীর মধ্যে কোনে। প্রভেদ নেই ।' 
কবার দাদু কেন, বৈদিক খষিদের বাণী, মহাবীর রুদ্ধের বাণী, ভাগবতের 
বাণী অথবা মহম্মদের বাণী আর শ্রীচৈতহ্ের বাণীর মধ্যেও কোন প্রভেদ 
নেই। প্রভেদ আছে সেই বাণী উচ্চারণের মধ্যে । বাণী উপলব্ধির পার্থকোর- 
জন্যই বাণী-প্রকাশের ভঙ্ষির এই প্রভেদ। বাংলার এই ভঙ্গিটাই একেবারে 
নিজস্ব, অভিনব । দেবতার সঙ্গে এমন মানবীয় আত্ীয়তার সম্বন্ধ আর কারও 
নেই, তাই বাঙালী বৌদ্ধরা দোহা রচনা করেছেন, আর শ্রীচৈতন্য সৃষ্ি 
করেছেন সংকীর্তন । যেখানে আবেগ ও আত্মীয়তা এত গভীর, এত নিবিড়, 
এত মানবীয় যেখানে সংগাঁত আর কাব্যই তো! শ্রেষ্ঠ ভাবগ্রকাশের বাহন | 
তই বাংলার বৈষ্ণব সংগীত-সাহিত্যে চণ্ডীদাস আর শাক্ত সংগীত-সাহিত্যে 
'প্রসাদী সুর” ও গানের ভ্রষ্টা রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয়েছে । বাংলার 
ঘরছাড়া বাউলরাও বাংলার ঘরের মানুষ । 

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ভাবসমন্বয় এত গভীর, এত আবেগপ্রধান বলেই 
এখানে বৈষ্ণবদের নান! সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । সহজিয়] বৈষ্ণবরা হিন্দর- 
মুসলমান সকল জাতির জন্যই দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। ঢাকার পঞ্চুফকিরের 
শত শত শিষ্য হিন্দ, কৃষ্ণনগরের সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের গুরু মুসলমান, 
হজরতি সন্প্রদখয়ের নেতা হজরতের বাস ধাশবেড়ে। এরকম আরও অনেক 
সম্প্রদায় অ।ছে, যেমন পাগল নাথী ও গোবর? সন্প্রদ!য়, দুজনেই মুসলমান, 
বব আউলের সম্প্রদায়, রামবল্লভী সম্প্রদায় ইত্যাদি ।৪১ বর্ণ জাতি সম্প্রদ'য় 
কোনোকিছুই এর। মানেন না। চৈতন্ব*প্রবতিত ধারায় কতকটা বাউলদের 
মতন এর। আজও গান গেয়ে বেড়ান-- 


১০৬ বাংলার নবজাগৃতি 


কালী কৃষ্ণ গড খোদা, 
কোন নামে নাহি বাধা, 
বাদীর বিবাদ দ্বিধ।, 
তাতে নাহি টল। 
মন, কালী কৃষ্ণ গড খে।দ| বল রে! 
মগে বলে ফার।, তারা 
গড বলে ফিরিঙ্গী 
খোদ] বলে ডাকে তোমায় 
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি । 
'পৃর্ববঙ্গগীতিকায়” মুসলম।ন পল্লীকবিরাও গান রচন। করে হিন্দৃ-মুসলমানের 
ভ্রাতৃত্বের ভাব প্রকাশ করেছেন। পীর বাতাদীর মুসলমান গায়েন নিজ গুরু 
জিন্দাগ[জীর কাছে বর চেয়ে “মন্ধ। মদিন| বন্দ্রলাম কাশী গয়াথান ইত্যাদি 
গানে হিন্দৃতীর্থগুলিকেও বন্দনা করেছেন ।৪২ নেজাম ডাকাতের গীতিকার 
মুনলমান পল্লীকবি উট্রগ্রামের সমস্ত গ্রাম্যদেবতাকে বন্দনা করে গান আরম্ভ 
করেছেন এবং শেষে “সীত। শস্তি মাকে মানি, রঘূনাথ গৌঁস।ই' প্রভৃতি পদ 
গেয়ে 'ছুনিয়ার সার? পিতামাতার চরণ বন্দনা করেছেন ।৪৩ চৌধুরীর লড়াই 
গীতিকায় মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে “জগন্নাথ 
দেউ' সম্বন্ধে লিখেছেন :৪৪ 
বন্দি ঠাকুর জগন্নথ। 
ভেদ ন1ই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। 
চণ্ডালেতে রীধে ভাত ব্রান্পণেতে খায় । 
এমন সুধন্য দেশ জাত নাহি যায়। 
ভাত লইয়! তারা মুণ্ডে মুছে হাত। 
সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ । 
বাংলার স্থাপত্য ও শিল্পকলার মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের ভাব ফুটে 
উঠেছে। বাংলার “বারদুয়ারী ঘর', 'আটচালা” “দোচালা” ঘর নবাবর! 
ংস করলেও আবার তা তৈরি করেছেন । গৌড়ের “সোন] মসজিদ” এখনও 
বারছুয়ারী মসজিদ নামে পরিচিত। হিন্দ্রদের মন্দির ভেঙে যেসব মসজিদ 
তারা গড়েছিলেন তার মধ্যেও হিন্দবশিল্সীর কারিগরিই বেশি । রাজশাহীর 
বাঘার মসজিদ”, গৌড়ের “ছুসেন সাহের মসজিদ", “কদম শরীফ", 'নোটন 
মসজিদ", সবই হিন্দ মন্দিরের কারুকাজ ও ভাবৈশ্বর্ষমণ্ডিত। গম্থজ মিনার আর 
মসজিদের গায়ে উংকীর্ণ আরবী লিপি ছাড়া বিদেশী প্রভাব তাঁর মধ্যে বিশেষ 


ইসলাম ও বাংলার সংস্কৃতিসমন্বয় ১০৭ 


কিছু নেই। কিন্তু সে যাই হোক, হিন্দু-যুসলমানের সংস্কতিসমন্থয়ে মধ্যযুগের 
বাংলার বিশিষ্ট দান এসব নয়। মধ্যযুগের বাংলার বিশিষ্ট দান হুল, চৈতন্য- 
প্রবততিত বৈষ্ঞবধর্ম; সংকীতন গান, পদাবলী সাহিত্য এবং বাংলার হিন্দু- 
মুসলমান পল্লীকবির অপূর্ব লোকসংগীত বাউল গান আর বাংলার মিশ্রদেবতা 
সত্যপীর মানিকপীর কালুগাজি ইত্যাদি । বাংলার মতন কেউ বোধ হয় 
মুসলমানদের এত আপনার করে গ্রহণ করতে পারেনি । বাংলার মুসলমানর। 
এই বাংলারই প্রাকৃতজন, ঘরের মানুষ । বাংলার মুসলমান মা-বোনন্ত্ৰী 
একেব।রে খাটি বাংলারই ঘরের মেয়ে । তাদেরই সন্তানরা তো বাংলার 
মুসলমান। তাই বাংলার হিন্দ-মুসলমানের সংস্কৃতিসমন্থয় শুধু সাধকদের 
ভাবলোক সীমাবদ্ধ থাকেনি । ভাবলোকেও সেই সমন্ুয়ের ফলেন্সৃ্টি হয়েছে 
অপূর্ব মানবধর্, সংগীত সংকীর্তন গান গাথা কাব্যের বর্ণাধারা, অভিনব সব 
মিশ্রদেবত। লোকদেবতা । আর সমাজে, অর্থাৎ বাস্তব জগতে ঘরের কোণেও 
তার প্রভাব পড়েছে। বেশভৃষায়, আচারব্যবহারে, ভাবভঙ্গিতে বাংলার 
হিন্দ্-মুমলমানকে যেমন এক পরিবারের মানুষ বলে মনে হয়, সেরকম 
ভারতের আর কোথাও হয় না। 


সেকাল আর একালে সংস্কৃতিসমন্য়ের পার্থক্য 


ভারতে হিন্দ্র-মুঘলমানের সংস্কৃতিসমন্য়ের ধারা, এবং সেই ধারায় বাংলার 
বিশিষ্ট দান কি সে সমন্ধে আলোচনা কর! হল। এখন প্রশ্ন হল, সেকাল 
অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতিসমন্থয়ের সঙ্গে একালের 
পার্থক্য কোথায় ? আগেই বলেছি, বাংলায় তথা সারা! ভারতে সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের তিনটি যুগ দেখা যায় । প্রথম যুগ, আর্ষ-অনাধ সংস্কৃতিসমন্থয়ের যুগ ; 
দ্বিতীয় যুগ. হিন্দ্-মুসলমানের সস্কৃতিসমন্য়ের যুগ; তৃতীয় যুগকে আমর। 
বতম।ন যুগ বলতে পারি, ভারত-ইয়োরোপ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতিসমন্থয়ের 
স্বগ, নবজাগৃতির যুগ । পুরাতন যুগের সমন্বয়ের এঁতিহা ও এই্বর্য সমীকৃত 
করে নতুন যুগের সমন্বয়ের ধার! প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু নবযুগের সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের ধারা নতুন; প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারার সঙ্গে তার পার্থক্য 
আছে । এই পার্থক্য কোথায় এবং কেনই বা এই পার্থক্য ঃ 

বেদে মানুষের সুখসম্পদ, শান্তি মৈত্রীর কথ। অনেক পাওয়া যায়, খগ্থেদে 
তো এইসব কথারই ছড়াছড়ি । উপনিষদেও বড় বড় কথার অন্ত নেই। 
মৈত্রেয়োপনিষং তো বর্ণাশ্রমধর্ম এবং বাহ্য ও বিগ্রহ পুজাচারের রীতিমত 
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বিরোধিত] করেছেন । বর্ণাশ্রমআচারযুক্ত বিমুঢরাই কম্মানুসারে ফল পেয়ে 
থাকে, আর বর্ণাদি ধর্্ ত্যাগ করে মানুষ সানন্দে তৃপ্ত হতে পারে । মণি 
মাটি পাথর লোহার বিগ্রহের পৃজোয় মানুষের জন্ম ও ভোগ বিডন্থিত হয়, 
আর সাধক যিনি তিনি বাহ্াচার ছেড়ে নিজের অন্তরে অর্চন' করেন । 
এসব উপনিষদেরই কথা।৪৫ মহাবীর ও বুদ্ধের অহিংসা সাম্য মৈত্রীর বাণী 
সকলেই জানেন । ভাগবতরা ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার করেছেন। 
শুধু ধর্ম নয়, সমাজ ও অর্থনীতিক্ষেত্রেও ভাগবতরা খুব উদার। সকলকে 
সমানভাবে অন্ন ভাগ করে দেবার কথা তারা বলেছেন। শুধু তাই নয়, 
তাদের মতে প্রয়োজন মতন ক্ষুধার অন্ন পাবার অধিকার সকলের আছে 
এবং ছলে-বল যে বেশি অন্ন অধিকার করে, ক্ষুধার অন্ন যে কেডে নেয় সে 
চোর, তাকে দণ্ড দেওয়। উচিত।৪৬ মধাযুগের হিন্দ্রবযুসলমান সাধকরা 
সকলেই ঘৃরিয়ে ফিরিয়ে এই একই কখা বলেছেন, কেবল যুগের উপযোগী 
করে তাকে প্রকাশ করেছেন মাত্র । কিন্তু মাটির রসে পরিপুষ্ট হয়ে এসব 
উদার বাণী, মহান আদর্শ সমাজ্জীবনে বাপক প্রভাব বিস্তার করেনি । 
পণ্ডিত পুরোহিত, ভিক্ষৃভিষ্কুনী, ব্যভিচারী তন্ত্রবিলাসী, আচার ও জাতম্্স্থ 
বোষম-বোফমীতে সমাজ ভরে গেছে । কোনো আদর্শের মহত্ব, কে'নেো' 
বাণীর উদারত1 সমাজকে উন্নত করতে পারেনি । বৈদিক খষি থেকে জৈন 
বৌদ্ধ ভাগবত শৈব বৈষ্ণব সাধকরা পর্রস্ত সকলে যুগে যুগে একই উদ'র বাণী 
যেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রচার করেছেন, তেমনি সমা'জও বারবার ঘুরপাক 
খেয়ে সেই একই দুর্নীতি ব্যাভিচার ও ভেদবৈষম্যের পাকের মধ্যে ডুবে গ্রেছে। 
যুগসংকটের সময় যুগসাধকদের কণ্ঠে নিপীড়িত মৃক জনসাধারণের অচরিতাণথ 
আশা আকাজ্ষ|, কামন| বেদন] মূর্ত হয়ে উঠেছে । কার্ল মার্কুস তাই 'ধর্সঃ 
সম্বন্ধে বলেছেন : [6118101) 15 11) 5191) ০01 006 077165590 ০1681016, 
076 96101011061) 01 2 1)62111655 ৬০110, 076 5০] ০01 50011655 ০0001" 
0015. কিন্তু সে কণ্ঠ ও দীর্ঘশ্বাস আবার রুদ্ধ হয়ে গেছে অচল অটল শ্রেণী- 
সম্প্রদায়-বর্ণ-বিভক্ত সমাজের জগদ্লের চাপে । ব|ংলার শ্রীচৈতন্য, যিনি 
বাংলার নদনদীর বন্যার মতন ভাবের বন্যায় অনাচার ব্যভিচার ধর্রবিছেষ 
সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছিলেন, ধার সংকীর্তন নগরকীরনের মতন অভিনব 
হাতিয়ার মধ্যযুগের কোনো সাধকই আবিষ্কার করতে পারেননি, তিনিও 
প্রচলিত সমাজব্যকস্থাকে, সমাজের মূল কাঠামোকে সোজাসুজি আঘাত 
করার সাহস পাননি। শুধু সাহস পাননি বললেও বোধ তয় ভুল তবে, 
অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে তিনি বর্ণাচারপীড়িত সমাজব্যবস্থার পরিব্তনও 


ইসলাম ও বাংলার সংস্কতিসমন্য় ১০৯ 


চ'ননি।* নব্য হিন্দূধমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়ে- 
ছিলেন। এড়িয়ে যাওয়। ছাড়! হয়ত তার উপায় ছিল না। ঢাল তলোয়ার 
ন! নিয়ে নিধিরাম সর্দারের মতন তিনি ব্রন্ণ্যবাদবিরে ধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
পারেন না। তার একমাত্র তলোয়।র ভাবাবেগের তলোয়ার, একমাত্র 
হাতিয়ার তাই সংঘসংগীত নৃত্য। তার সগগ্রামক্ষেত্র ভাবলে।ক, মঙলোক 
নয়। সম[জ তো অচল অটল স্থিতিশীল, কুপমণ্ডুকরৃত্তি তার স্বধর্ম । সমাজের 
এই অচলয়াতন চুর্ণ করার শক্তি শ্রীচৈতন্য কোথায়, পাবেন? তার আগে 
ভারতের ব! বাংলার কোনো সমন্বয়স!ধক প।রেননি। পারেননি বলেই একই 
উদার বাণা, একই মহান আদর্শ তারা বারবার থোষণা করেছেন। কেন 
করেছেন ? কারণ সমাজের বুকের উপর ত্রান্মণ্যবাদ বর্ণ।শ্রমধখ্ধ ও শ্রেণী- 
বৈষম্যের জগদ্দল চেপে থাকলেও সমাজের তলার মানুষগুলো তার চাপে 
একেবারে মরে যায়নি । তারা বেঁচে ছিল । বেঁচে ছিল দেশের চাষী কারিগর 
নাপিত জোলা কসাই কামার ছুতে।র ধুনুরিরা। তাদের ইচ্ছাআকাজ্ষা- 
আশ।-আদর্শও মরে যায়নি । তাদেরই অতৃপ্ত আশ] আদর্শ, তাদেরই কামনা 
বেদন। যুগসাধকরা প্রকাশ করেছেন, বারবার করেছেন যুগসংকটের সময় । 
কিন্তু সমাজব্যবস্থাকে কেউ সোজাসুজি আঘাঁত করেননি, অর্থাং সামাজিক 
আন্দে।লন কেউ করেননি । করার শক্তি ছিল না তাদের, হাতিয়ার ছিল না, 
কারও না। কি সেই শক্তি, সেই হাতিয়ার ? 

সেই শক্তি সামাজিক শক্তি, সেই হাতিয়ার অর্থনৈতিক হাতিয়ার । 
কোনো সাধক, কে।নো মহা পুরুষের সাধ্য নেই সেই শক্তি, সেই হাতিয়ার 
ছাড়। সমাজের ও মানুষের উন্নতিমাধন করা। কথাটা হ্য়ত আধ্যাত্মিক 
ভাবশুন্য অতিবাস্তব বলে মনে হবে। মানসলোকের আদর্শ বা নীতি যতই 
আধ্যান্মিক ভাবমণ্ডিত হোক না কেন, তাঁর যুল হল সমাজের মাটিতে । 
অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর মানসিক ও সাংস্কৃতিক সৌধ গড়ে ওঠে । শাখা- 


“17015 19100 6৬1061806 (126 01921051755, 5৬০1 ড/21)050 (0101661661৩ 2.০01৬৩19 
%/101) 005 65191191750 50019101497) ৬/10) 006 (1076-110000160 ৬91109512178, 
[01001008 )..৬/172% 105 9/20060 ৮25 000 80০18], 00 16511810105 116500100 910৫ 
(61105/51017,,006 0650 000 810195158 01115 501776 ০01 006 1001-02506 11)011)9- 
0908 01 01021609087595 15611810905 (270 05৮51 5090181) ৪6105 2100 0137 
05069891615 177816 10100 09600 (0 ০০ (112 0)5 11817 01100906110 10625) ৪, 8581 
5090181 160011061, 18101 116 10651 01650504650 60 ০০,--7)1, 9, 25510552271 
£15101), 01 112 71215707022 072 14076716111 67261 4 81-82 (১৯৪৮) 


১১০ বাংলার নবজ'গৃতি 


প্রশাখা নিয়ে গাছ অনেক সৃন্দর, তার চেয়ে আরও সুন্দর সেই গাছের ফুল 
ও ফল। কিন্তু গাছের ফুলফলের সমস্ত সৌন্দর্যের উস ও মাটির তলায়, 
মাটির রসে আর শিকড়ে, তা অস্বীকার কর! যায় না। ফুলের সৌন্দর্যে 
বিভোর হয়ে তার উৎসকে অস্বীকার করা অজ্ঞতা! কুসংস্কার ও গৌড়ামি ছাড়া 
আর কিছু নয়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ববিদ্দের মনোমৈথুন কঞ্ধনার বভিচার 
মাত্র, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। ভারতে 
আধ্যাত্মিক ভাবধারাব্র তাই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং যুগে যুগে 
যুগসাধকদের আবির্ভাবের ফলে তাই ভ।রতের সমাজব্যবস্থার কোনো উন্নতি, 
কোনো পরিবর্তন হয়নি। মুসলমানযৃগের নবাব-বাদ্‌শাভরা, সাধক সুফী, 
দরবেশর। পার ফকিররা সেই মানসলোকের ভাবসমন্বয়কেই সম্বদ্ধ করেছেন 
মাত্র, সমাজব্যবস্থার কোন পরিবর্তন তারা করতে পারেননি । ভারতের 
সেই “ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছোট ছোট গ্রাম ও গ্রামাসমাজ সকল, 
রকম পরিবর্তনের পথে পর্তপ্রমাণ বাধ! হয়ে দাড়িয়েছে । আর দুর্লজ্ঘ্য বাধা 
হয়েছে ভারতের সুপ্রাচীন জাতিবর্ণ বিভাগ-প্রথা!। 
ব্রিটিশযুগে এই অচল অটল আত্মকেন্দ্রিক গ্রাম্যসমাজব্যবস্থা ও স্থিতিশীল 
অর্থনৈতিক কাঠামোর ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে কাল মার্কস তাই 
বলেছেন :৪" 
আপাতনির্দোশ শান্তশিষ$ এই অসংখ্য ছোট ছেটি সমাজকেন্দ্রগুলিকে 
যখন তছনছ করে দেওয়া হল তখন দুঃখদুর্দশার অকুল সমুদ্রে তার 
ভেসে গেল। তাদের সনাতন সভ্যতা, বংশানুক্রমিক পেশা, কিছুরই 
যেন আর অস্তিত্ব রইল না। এসব দেখলে বৃটিশ শাসকদের প্রতি যে- 
কোনো মানুষের মন ঘৃণায় ভরে উঠবে । কিন্ত তা সত্তেও, একথা! 
আমাদের তুললে চলবে না যে এই নিবিকার গ্রাম্যসমাজকেন্দ্রগুলিই যুগ 
মুগ ধরে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের বনিয়াদ ছিল । এই গ্রাম্যসমাজের সংকীর্ণ 
সীম।নার মধ্যে মনের কোনে! প্রসার সম্ভব হয়নি। কুসংস্কারের বদ্ধকৃপে 
মানুষের মন ছিল নিক্ক্রিয় হয়ে, প্রচলিতপ্রথার দাস হয়ে। কোনো 
এম্বর্য, কোনো এতিহাসিক প্রেরণা তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি । 
কি আধ্যাত্মিক, কি সামাজিক, এই হল ভারতের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা । বাংলার শ্রীচৈতন্তের ট্রাজিডির এই হল মুল কারণ, চৈভন্যপূর্ব যুগের 
সাধক ও সমন্বয়গুরুদেরও (77955 0? 99158106515) একই ট্রাজিডির এই 
একই মূল কারণ ! এদেশে ব্রিটিশযুগ তাই পরিবনের মগ । মার্কস তাই 
ব্রিটিশের উদ্দেশ্য 11580 এবং ব্রিটিশ পদ্ধতিকে 51015)? ও 50910 বলেও 
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প্রশ্ন করেছেন, এদেশে সমাজবিপ্রব ভিন্ন কি মানুষের মুক্তি সম্ভব ? তা যদি 
না হয় তাহলে ইংলগ্ড যত অপরাধই করুক না কেন, সজাগ ন! হয়েও, 
এদেশে নতুন সমাজগতি সঞ্চার করে সে ইতিহ1সের প্রতিনিধির কাজই 
করেছে ।৪৮ 

নবযুগের বাংলার তথা সারা ভ।রতের সামাজিক জাগুতি ও সংস্কৃতি- 
সমন্বয় তাই গুরুত্বপূর্ণ | প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ গভীবু, ভার 

পার্থক্য মূলগত। বাংলার চৈতন্য আর বাংলার রাম্তমাহন বিদ্যাসাগরের 
মধ্যে যে মূলগত ব্যবধান আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মুসলমান 
চিশতী দরদেশ, সূফী সাধক, পীর ফকির, দাদু বা দারাশিকোর সঙ্গে সৈয়দ 
আহ্‌মদ্‌, আমীর আলির পার্থক্যও মুলগত নয় কি? 

এতদিন মানুষের মন ছিল কুসংস্কারের বদ্ধকৃপে নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ ভয়ে, 
প্রচলিতপ্রথার দাস হয়ে । খরত্রোতা নদীর মতন যে-সমাজ প্রবহমান নয়, 
তার বুকে মানুষের মন যুক্তিবুদ্ধির পাল তুলে দিয়ে অভিযান করতে পারে না। 
কুপমণ্ডুকবৃত্তিই হয় তার স্বভাবধর্ম। এদেশের সেই স্থিতিশীল সমাজের 
বুকে তরঙ্বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে ইংরেজ শাসকরা । পাশ্চাত্তা ভাবধারার 
আঘাতে যেমন নতুন ভাবাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সেই ভাবাবর্তের 
স্বাভাবিক ভাবসমন্বয়ের পরিণতির জন্য নতুন অর্থনৈতিক শক্তি অন্তত খানিকটা 
সক্রিয় হয়েছে মমাজের মুলে । তাই বৃহত্তর ভাঁবসমন্থয়ের পথ এমুগেই প্রশস্ত 
হয়েছে, আগেকার যুগে হয়েও হয়নি, কারণ এযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
মানসলোকের ভাবসম্বদ্ধির জন্য যে অনুকূল বাস্তব অবস্থা সৃষ্টির স্বযোগ 
ক'রে দিয়েছে তা আগেকার যুগের অচল অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
করতে পারেনি । মধ্যযুগে কবীর দাদু শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সাধকদের ভাবসমন্বয়ের 
মহান আদর্শ ব|ইরের সমাজে ব্যর্থতায় পধবসিত হলেও, এযুগের সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের আদর্শ রূপান্তরিত হয়ে সার্থকতার দিগন্তবিস্তৃত পথে জয়যাত্রা 
করবে । শতচেষ্টা সত্বেও হিন্দ্-মুসলম।নের সংস্কৃতির দুটি স্বতন্ত্র ধারার একটি 
আধাবতে, আর একটি আরবদেশে গিয়ে শেষ হবে না। তেমনি ভারত- 

স্কৃতির ভিতরের শসটুকু ফেলে রেখে পাশ্চাত্তাসংস্কতির খোলসটিও 

ইংরেজদের সঙ্গে ইয়োরোপযাত্রী করবে না। এযুগের পরিবন অর্থনৈতিক 
বলেই, এবং সে-পরিবততন অত্যন্ত বান্তব সত্য বলেই, এমুগের নবজাগৃতির 
ভাবসমন্বয়ের ধারার ভ্রমপরিণতি সম্ভাবনা বেশি । 

এযুগে প্রথম শুরু হল মানসলোক আর মঠ্যলোকের সমন্বয় । নতুন 
উন্নত অর্থনৈতিক শক্তি ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার আঘাতে অচল অটল সনাতন 


১১২ ংলার নবজাগৃতি 


মম|জব্যবস্থার ভিত পর্যন্ত ভেঙে গেল। যন্ত্র এল সক্রিয়তা ও সটলতা'র বাণী 
নিয়ে, বিজ্ঞান এল মংস্কারমুক্তির বাণী নিয়ে। মনাভন ভাবধারার চক্তবং 
পরিবতনের গালা শেষ হয়ে গেল। প্রাচীন ও মধাযুগের মমনৃয়সাধকদের 
বংণী, উদার আদর্ম এই প্রথম নেমে এল মানমলোক থেকে মাটিতে। সমাজ 
ও মানুষের সামনে এই গ্রথম ইতিহাসের সমস্ত কদ্ধ দ্বার একে-একে খুজতে 
লাগল, জাকাধাক। গথ তার এগিয়ে গেল মানবমূজি সমাজতন্ত্র ও সাম্যের 
দিগন্ত গন্ত। এগিয়ে চলাই হল এযুগের মূলমন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর ত্রান্ম- 
সমাজ, তত্ববোধিনী সভা, ইং বেঙ্গল আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেমের ভিতর 
দিয়ে বৃহং থেকে বৃহন্তর, ব্যাপক থেকে ব্াপকতর ক্ষেত্রে নবজাগৃতির ধার 
নব নব রূর্গে এগিয়ে চলল সমাজভন্ত্র-সামাবাদের দিকে। পিছনে ফিরে 
যাওয়ার আর কোনো! পথ নেই, কারণ পিছনে ফিরে গিয়ে ডানা গুটিয়ে বমে 
থাকার সেই শান্তির নীড়, সেই আত্মকেন্ত্রিক গ্রমাধমাজ ভেঙে গেছে। আধ- 
সংস্কৃতি হিনবগংস্কতি ইসলামীম'স্কতি যত বিশুদ্ধ হোক না কেন তার 
পুন:গ্রব্ঠন আর মন্তব নয়। নত্বন সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ আছে, শ্রেণী- 
বিরোধ আছে। তারই ফাটল দিয়ে রক্ষণশীলত! সাল্পরদযিকতা উকিবুকি 
দেবে, মধো মধো তার আন্ষালনও শোন] যাবে কিন্তু ইতিহাসের মৌ 
ফিরবে না৷ আর পিছনে । চলন্ত ইতিই।সের 'চাকার তলায় সব রক্ষণণীলত। 
দীনত| নীচতা সাম্প্রদায়িকতা ডর্ণ হয়ে যাবে। নবমূগের মামাজিক নব- 
ভাঁগৃতির ও সংস্কৃতিক সময়ের বিশিষ্টতা এইখানে এবং তার স্বরূপ এইজন্যই 
বৈপ্নবিক। 


নবজাগৃতির ভাববিপ্রব 


ইতিস্াসের এগিয়ে চলার ছন্দ ও নিয়ম মার্ক সই প্রথম আবিক্ষা'ব করেন। এই নিয়ম 
অনুদ'রে। সমস্ত এতিহাসিক সংগ্রাম বাইরে থেকে রাজনৈতিক সংঘধ, ধর্মবিরোধ, 
দার্শনিক না আদর্শগত দ্বন্দ বলে মনে হলেও, আসলে তা সমাজের কোনো বিশেষ 
অর্থনতিক বাবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। 

ফ্রিড রীশ এলেল্স 


কয়েকট সংনাদ পরিবেশন করছি। এতিহা!সিক গুরুত্ব আছে এরকম 
কয়েকটি সংব।দ, যা] কেবল সংবাদ নয়। যেমন : 

তওুল সম্পাদক নুতন যন্তর। অর্থং ধানভানা কল।--১৫ ফেব্রুআরি 
বুধবার এগ্রিকলটউর সে।সৈয়িটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক 
সভা হইয়।ছিল। এ সভায় ডেভিড স্কাট সাহেবকর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নিন্মিত 
্রঙ্মদেশে ব্যবহৃত ত্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অর্থাং ধাতাকল সকলে 
দর্শন করিলেন এঁ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল ছুই জন লোকে ১০ দশ মোন 
তগ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার একজন কল লাড়ে ইহাতে পরস্পর 
শ্র।ত্তিযৃক্ত হইলে এ কর্মের পরিবর্তন করে। এতদ্দেশে টেকি যন্ত্রে তিন 
জন বিন! অদ্রমোনের অধিক তঙুল হওয়। দুষ্কর, আর তাহারা পরিশ্রান্ত 
হইলেই টেকি বন্দ হয়। (সমাচার দর্পণ-_-১১ মার্চ ১৮২৬) কলিকাতার 
গঙ্গাতীরস্থ কল।-যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের 
রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং 
কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সৃজি যোগাইয়৷ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
এই কলের দ্বারা গম পেযা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দনের দ্বারা 
তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্যে ত্রিশ অশ্থের বল ধারি 


১১৪ বাংলার নবজাগৃতি 


বাম্পের দুইট' যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে । এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই 
আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে ধাইতেছেন এবং আমর] আপনারদের মকল 
মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাহার! এই অদ্ভূত যন্ত্র বাম্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে হই হাজার মোন গম পিষিতে পারে তংস্থানে গমন করিয়া তাহা 
দর্শন করেন। ( সমাচার দর্পণ--৮ আগস্ট ১৮২৯) 


'-এইুক্ষণে ইংগ্নগু হইতে সূতা ও নানাবিধ কাপড় যেমত যন্ত্রদ্বার! প্রস্তত 
হইয়া! আসিয়৷ থাক্লে তদ্রপ এক নূতন যন্ত্র যাহ এইস্থানে স্থাপিত হইল, 
ইহার দ্বারা সৃত1 ও কাপড় প্রস্তত হইবেক এবং বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষাও 
এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া! যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করিয়া কল 
দেখিয়া চমংকৃত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই 
পরস্ত কলিকাতায় আসিয়। সেই কথা সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে 
যে ঢাকা শহরেতেও এরূপ এক কল প্রস্তত হইতেছে. পাঠকবর্গের 
মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন 
এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্ণ্তীয় মহাশয়দিগের সহিত সর্ববদ] 
সহবাস আছে তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের 
দ্বারা দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভজনকরণে বাধিত 
করিবেন ।--কয্যচিৎ চক্দ্রিকা পাঠবস্। 

(বজদৃত, সমাচার দর্পণ--৮মে ১৮৩০) 


ক্লাইব স্ট্রিট নামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাকৃশালের মেজের 
২৬।০ ফুট নীচে গঙ্গ। হইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বজদেশস্থ গৃহাদি নির্মাণের 
অধ্যক্ষ অথচ তদ্িষয়ঞ্জঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাঁহেবকর্তৃক ১৮২৪ সালের 
মার্চ মাসের শেষে এ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত 
ইমারতঅপেক্ষা মত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বংসরে ইহার 
তাবং কন্ম সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে বাম্পীয় পাচ কল আছে 
বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং 
এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘন্টার মধ্যে 
৩,০০,০০০ খাঁন! রূপা মুদ্রিত হইতে পারে। গত বৎসরের ৩০ আপপ্রিল 
লাগাইদ নূতন টাকশ।লের সমুদয় খরচ ২৪ লক্ষ টাক হইয়!ছে তন্মধ্যে 
কলেতে ১১ লক্ষ এবং গৃহাদি নির্দণাণ বিষয়ে ১৩ লক্ষ। সম্পূর্ণনপে কল 
চলিলে প্রতিমাসে ১৮,০০০ টাকা খরচ হয় ।-গত জানুআরি মাসের 


নবজাগৃতির ভাববিপ্লব ১১৫ 


আসিয়াটিক (সোসাইটির ) জন্ল হইতে গৃহীত। 
(সমাচার দর্পণ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪) 


নৃতন মুদ্রাবিষযয়ক আইন আগাম মঙ্গলবার ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি 
জারী হইবে । এ তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে 
নিদিষ্ট মুদ্রা ব্যতিরেকে অন্ত কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাদুরের 
অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইবে না । অতএব এইক্ষণে জীরতবর্ষের 
তাবং স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মৃদ্রা চ্সীন হইবে। 
(সমাচার দর্পণ, ২৯ আগস্ট ১৮৩৫ ) 
টি 
আমর) অতিশয় আহলাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্রগুদেশ হইতে 
বাম্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পশছিয়াছে। এই জাহাজ তিন 
মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব 
হওয়া! আশ্চধ্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম 
প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়। 
(সমাচার দর্পণ, ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫) 


সংগ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাত। অবধি কাশী- 
পর্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে 
কলিকাত]। অবধি কাশীপর্্যস্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর 
রজ্জবময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং 
অনায়াসে ডাক গমনা-গমন করিতেছে । 

( সমাচার দর্পণ, ২৩ জুলাই ১৮২৫) 


মোকাম কলিকাতাতে ছকরা গাড়ির উৎপাতে রাস্থায় চলা ভার':.। 
( সমাচার দর্পণ, ২৭ এপ্রিল ১৮২২) 


গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ 
লিখিতে আমর অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপ 
হইয়। সর্বত্র লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দারা ক্রমে 
লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা] বৃদ্ধি হইবেক। যে লোকেরা পুস্তক পাঠের 
রসাস্বাদন করিবেন তাহারা বুঝি বিদ্মরণ হইতে পারিবেন না ইহাতে 
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ক্রমে ২ ছাপা কর্মের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক । 
(সমাচার দর্পণ, ২২ জানুয়ারি ১৮২৫) 


১৭৭৮ খুষ্টান্দে হুগলি শহরে প্রতিষ্টিত মুদ্রীযন্ত্রে নাথানিয়েল ব্রাসি হল্হেড 
প্রণীত "4 01807102101 015 06088] 1.210809£0” ছাপা হয় এবং 
ইংরেমীতে লেখ এই ব্যাকরণখানিতে দৃষীন্তস্বরূপ কৃততিবাসী-রামায়ণ, 
কাশীদাসী মহাভ।লত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে অংশবিশেষ 
ছেনিকাটা বাঙল হরফে প্রথম মুদ্রিত হয়।১ ১৮৫৩ সালে ভারতের 
তদানীত্তুন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী এদেশে যাঁনবাহনব্যবস্থার উন্নতির 
উদ্দেশ্যে রেলপথ প্রবর্তনের কথা বলেন এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রায় 
৩০০ মাইল রেলপথ এদেশে তৈরি হয় ।২ 
প্রাচীন বাঙল। সংবাদপত্র থেকে সংকলিত কয়েকটি সংবাদ । সংবাদগুলি 
সাধ!রণ সংবাদ নয়, জাতীয় জীবনের সংবাদ । প্রত্যেকটি সংবাদ জাতীয় 
জীবনের যুগসন্ধিক্ষণের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক ঘটনা বিশেষ । 
ঘটনাগুলি এই : 
এদেশের ঢে+কি ধাত। ত।ত ইত্যাদির বদলে বিদেশ থেকে ধানভাঙ1 কল, 
আটাপেষ! কল, কাপড়ের কল আমদানি হচ্ছে। কলগুলি বাম্পীয় শক্তি 
চালিত। কোনো কলে গ্রতিদিনে দশমণ চাল হয়, কোনো কলে দিনে 
দু'হাজার মণ গম পিষতে পারা যায়। এদেশে এসব কলের কাগুক!রখান। 
আগে কেউ দেখেননি, তাই দলে দলে সকলে গঙ্গার তীরে তীর্থযাত্রীর মতন 
কল দেখতে যাচ্ছেন এবং দেখে আশ্চষ হচ্ছেন ।* শুধু তাই নয়, অনেকের 
মনে প্রশ্ন উঠছে, সন্দেহ জাগছে । কলে কি দেশের মঙ্গল হবে, না, অমঙ্গল 
হবে ? সংবাদপত্রে তারা পত্রক্ষেপ করে জ।নতে চাইছেন, ইংরেজদের ও 
ইংলগ্ডের এইসব যন্ত্রপাতির ব্যাপার সম্বন্ধে ধার! অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার! যেন এই 
সন্দেহ তাদের মন থেকে দূর করেন। কল আসছে, নতুন টাকশালও তৈরি 
হচ্ছে। টাঁকশালে টাকাপয়স! তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানি হচ্ছে। সাতঘণ্টায় 
প্রায় তিনলক্ষ টাক তৈরি করণ হবে । কোম্পানির তৈরি এই টাকা ভিন্ন 
হরেক-রকমের টাঁকাপয়সাও যে আর দেশের মধ্যে চলবে না, সে-সংবদও 


* উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লোকপ্রিয় স্বভাবকবি রূপটাদ পক্ষী লেখেন : 'পা্টের কল 
আর ময়দার কল, রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সবরকির কল, জলতোল। কল, খোয়াভ'জ। 
কল, কলাকৃতি এরাবৎ। করে একগিবসে সোজা পথ। কলের খুরে দণ্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রাম 
নগর |--'লঙ্গীত রস কল্লোল? | (১৯৭৮) 
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আমর পাচ্ছি। বিচিত্র বছুরূপী সব পয়সাকডি আর চ'লু থাকবে না। 
পয়সার কি আর অন্ত আছে নাকি ? পুরাঁনে। সিক। পাই পয়সা, নতুন “বিট 
পাই পয়স।, মাত্রাহীন বাংলা ফারসী ও দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা । মহাদেবের 
বড় ব্রিশূলচিহ-আক] পয়সা, ছোট ত্রিশুল-আক “গুটুলি' পয়সা, পাটনাই 
পয়সা । তাছাড়া 'কামারিয় ত্রিশূলি পয়সা”, অর্থাৎ দেশের কামারের! এক 
ছিলিম তামাক খাওয়ার মতন অত্যন্ত সহজেই যেসব কৃত্রিম পক্ঈসা তৈরি 
করত।৩ এতরকমের পয়সাকড়ি, সোন। রূপোর টাক আধুলি আর চলবে 
না। কোম্পানির টাক পয়স! সকলকে বিতাড়িত করে নিজেদের একচ্ছত্র 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে । সংবাদগুলির মধ্যে এদেশের যানঝুটহনব্যবস্থারও 
পরিচয় পাওয়। যায়। পান] কাশী গয়। বৃন্দাবন প্রয়াগ দিল্লী সধত্রই পায়ে- 
হাট] পথেই যাতায়াত করতে হত। পথের মধ্যে নদীর উপর কাঠের আর 
দড়ির সেতু ছিল। কোম্পানির আমলেও এই ব্যবস্থা বহুদিন চালু ছিল, নতুন 
পথ আর সেতু তৈরি হয়েছিল, ডাকবাংল] গড়ে উঠেছিল পথের মধ্যে মধ্যে 
ডাকবাহকদের ও ইংরেজ কর্মচারীদের বিশ্রাম নেবার সুবিধার জন্য। জলপথে 
ছিল নৌক]। কিন্তু ১৮২৫ সালে ইংলগু থেকে বাস্পীয় জাহাজ প্রথম এসে 
পৌছল এদেশে । অবশ্য তিনমাস বাইশ দিনে এল, কিন্তু তাতে কি ? দেশের 
মধ্যে জলপথে বাস্পীয় নৌকা চলাচল শুরু হল। ভারপর ইংরেজদের 
স্বার্থেই যে এদেশে রেলপথ তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন তা লর্ড ডালহৌসী 
বুঝলেন । রেলপথও তৈরি হল। দেশের পণ্ডিতদের য। কিছু পাণ্ডিত্য ও 
জ্ঞান তা এতদিন হাতে-লেখা পুথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । সেই জ্ঞান বিতরণ 
করে নিজেদের জানবৃদ্ধি কর! এবং সাধারণ লোককে অজ্ঞানের অন্ধকার 
থেকে মুক্তি দেবার কোন প্রবৃত্তি তাদের ছিল না, কাঁরণ উপায়ও ছিল ন।। 
ইংরেজদের আমলে এদেশে ছাপাখানা এল, এদেশের কর্মকারই তখন 
ছেনি-কাট1 বাংল! হরফ এবং অন্যান্য হরফ তৈরি করল। চালের 
বাতায় গৌঁজ! পুথির গোপন বিদ্য গ্রন্থাকারে ছ'প। হয়ে ছড়িয়ে পড়ল 
চারিদিকে । 

এই যে সব ঘটন। ঘটল এগুলে1 আগেকার রাজ্য ভাঙাগড়ার এবং রাঁজ- 
বংশের উত্বান-পতনের গুরুগন্ভীর ঘটনার চেয়ে একদিক থেকে অনেক বেশি 
গুরুত্পূর্ণ। ধানকল, গমভাঁঙা কল, পাটকল, কাপড়ের কল, টাক! তৈরির 
কল, বই ছাপার কল, বাম্পীয় জাহাজ, রেলপথের বাম্পীয় ইঞ্জিন--এমব 
যখন এদেশে এল তখন সশব্দে তাদের আগমনবাতা ঘোষিত হয়নি। আর্য 
শক হুণ পাঠান মোগলের ঘোড়ার মতন শব্দ করে তার অ'সেনি, 


১১৮ বাংলার নবজাগৃতি 


তলোয়ারের ঝনংকারও তাদের শোন। যায়নি । তারা নিঃশবে এসেছে, হয়ত 
একটু ধেশীয়৷ জমেছে এখানকার নির্সল আকাশে, অথবা একটু শব্দও হয়েছে 
নাট-বল্ট-শ্যাফ.ট-হুইলের | কিন্ত আগেকার সমস্ত অভিযানের নৃশংসতা 
এদেশের বোবা মাটি বুক পেতে সহা করেছে। হাজার নৃশংসতা, হাজার 
অত্যাচারেও এদেশের ধ্যানমগ্ন সমাজের ধ্যানভঙ্গ হয়নি । ধ্যানভঙ্গ হয়েছে 
কলের ধোয়ায়, যন্ত্রপাতির শব্দে। আরবী ঘোড়া আর তলোয়ার যা 
পায়েনি, সামান্য ধানকল, পাটকল, টাক! ছাপানে! কল, বাম্পীয় ইঞ্জিন তাই 
পেরেছে। তাঁরা! শুধু উপরতল! ধ্বংস করেনি, সমাজের ভিত পর্যন্ত উপড়ে 
ফেলতে চেঁয়ছে। তাই তারা শুধু ধ্বংসের আঠনাদে আকাশম্বাতাস 
প্রতিধ্বনিত করে আসেনি, নবজীবনের নবজাগরণের প্রভাতী সুরের রেশ 
তুলেও এসেছে। 

তাই এযুগকে আমাদের দেশের 'রিনেস্যান্সের যুগ” অর্থাৎ নবজীবন ও 
নবজাগৃতির যুগ, আধুনিক যুগের শৈশবকাল বলা হয়। ইয়োরোপের 
অনুকরণে বলা হয়, কিন্ত আমাদের ইতিহাসের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুবিচার 
করে বলা হয় না।* চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে একদিন ইয়োরোপে নবযুগ 
ভূমিষ্ঠ হয়েছিল উত্তর ইটালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে । এদেশে 
যেসব যন্ত্রদুূত এসে বনু শতাব্দীর গাঢ় নিদ্রা থেকে আমাদের হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে 
জাগিয়ে তুলেছিল, ইয়োরোপে তাদের জন্ম ও বিকাশ হচ্ছিল কয়েক শতাবণ 
ধরে। সামস্ততন্ত্রের জঠরেই তাদের জন্ম এবং সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেই 
তাঁদের বিকাশ হয়েছে । সেকথা পরে বলছি। ইয়োরোপের বনু শতাব্দী ধরে 
যেসব মন্ত্রদুতের জন্ম ও বৃদ্ধি, ইয়োরোপকেও যার] মধাযুগের অন্ধকার থেকে 
মুক্তি দিয়ে আধুনিক যুগের আলোবাতাসের মধ্যে নিয়ে এসেছে, তারাই 
এদেশের ঘুম ভাঙিয়েছে। তারা শরীরী 'মন্ত্রী”, রীতিমত স্ুল। তারা সুক্ষ 
অশরীরী “আদর্শ, নয়। তারা “টেকৃনিকৃস", 'ইডিওলিজ' নয়। মূল 'টেকৃনোলজি', 
ফল-ফুুল শাখাপ্রশাখা “ইডিওলজি'। ইয়োরোপের নবজাগৃতির ভাববিপ্লব 
ঘটেছিল টেকৃনৌলজিকাল বিপ্লবের জন্ত। ইয়োরোপ থেকে 'টেকৃনোলজি' 
ও 'ইডিওলজি” দুইই এদেশে আমদানি হয়েছিল। কিন্তু কেবল যদি 'আদর্শ? 
আমত এবং তাঁর সঙ্গে কল যন্ত্রপাতি স্টীমইঞ্জিন, বাম্পীয় জাহাজ ন। আসত, 
যদি টাকা তৈরির যন্ত্র, ছাপাখানা ও রেলপথ ন1 তৈরি হত, তাহলে আদর্শের 
সোনার কাঠির স্পর্শেও এদেশের ঘুমন্ত সমাজের ঘুম ভাঙত না, ব্যর্থ হয়ে 
ফিরে যেতে হত আদর্শকে । আদর্শকে এদেশে বসবাস করতে হয়েছে, সেই 


*নভুন সংযোজিত 'বাংলার নবজাগরণ একটি অতিকথা' উরউব্য। (১৯৭৮) 
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বাসের বনিয়াদ তৈরি করেছে উন্নত উৎপাদনের হাতিয়ার, নতুন যন্ত্রপাতি, 
টেকনিক । কত সাধকের কত আদর্শ ব্যর্থ হয়েছে এদেশে, জড়তার অতল 
অন্ধকারে কত মহান আদর্শ ডুবে গেছে তার হিসাব নেই । আদর্শের যে স্বতন্ত্র 
শক্তি নেই বা প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা নেই তা নয়। মার্কস-এঙ্গেল্সও 
কোনোদিন তা বলেননি ।* ফলফুলের স্বাদ সৌরভ নিশ্চয়ই আছ, তার 
ক্রিয়প্রতিক্রিয়াও অস্বীকার করা মুর্খত1। কিন্তু ফলগ্রুল শুন্যে বোলে না, 
গাছের ডালে ঝোলে, গাছের শিকড় থাকে মাটির তলায়। এই শিকড়ট। হল 
“টেক্নিকৃস', বিশেষ অর্থনৈতিক উংপাদনপদ্ধতি, আর মাটি হুল সমাঁজ। 
ফল-ফুলের বীজ মাটিতে পড়ে তা থেকে নতুন গাছ গজিয়ে তঁঠে, আরও 
সজীব আরও সতেজ গাছ। তেমনি বিশেষ টেকনোলজির ভিত্তির উপর যে 
ইডিওলজির বিকাশ হয়। তারই প্রভাবে, ঘাতপ্রতিঘাতে আবার টেকনো- 
লজিরও উন্নতি হয়। শেষকালে টেকনোলজির এই উন্নতি এমনই এক স্তরে 
পৌঁছয় যখন পুরাতন খোলস তাকে ছাড়তে হয়, আদর্শবিপ্লব ভাববিপ্লব 
ঘটে । এইভাবেই মানুষের উৎপাদন-হাতিয়ারের উন্নতি হয়েছে উৎপাদন- 
পদ্ধতির বিকাশ হয়েছে, তারই ছ্াচে-ঢালা সমাজের শ্রেণীবিন্ণাসের রূপ 
বদলেছে, আদর্শের প্রগতি সম্ভব হয়েছে । এই হল মানুষের সমাজ সভ্যতা ও 
তস্কৃতির ইতিহাস । অন্যান্য সব ইতিহাস হল কাহিনী বূপকথা গালগল্স 
অথবা ঘটনাসংকলন, ক্যাটালগ ও ভ্রুনিকেল মাত্র। 
ছোট ছোট যে-সব যন্ত্রপাতির কথা আগে বলেছি তারা কেউ তাই ছোট 
নয়। ধানকল পাটকল কাপড়কল চেংগিস তৈমুরের চাইতেও শক্তিশালী । 
প্রেস আর টাইপ আর ট্যাকশাল শংকর-রা'মানুজ-কবীর-দাদু-নানক-চৈতদ্যের 
ব্র্থ বাণী ও আদর্শকে রূপান্তরিত করে সার্ক করেছে। রেলপথ ও বাম্পীয় 
জাহাজ উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম ভারতের ব্যবধান ঘুচিয়েছে, গ্রাম্য 
আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙেছে। নতুন যুগের চৈতন্যের ভাবাদর্শ ঘণ্টায় অন্তত 
পঞ্চ।শ মাইল বেগে ছুটে যেতে পারে । চৈতন্য য! পারেননি, বাষ্প ও বিজ্ঞান 
সহজেই সেই জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্য সমাজের বুক থেকে বিলুপ্ত করতে 
পারবে । আর বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদ কেউ ধা পারেননি, “টাকা' তাই পারবে । 
নবমুগের সুদর্শনচক্র "টাকা? প্রচণ্ডতবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে সমাজের 
মধ্যযুগীয় শ্রেণীভেদ বংশগোরব কৌলিন্যবোধ বর্ণবিভেদ সব ভেঙে চুরমার 
করে দেবে । সৃতরাং “সমাচার দর্পণের সংবাদ সামান্য সংবাদ নয়, প্রত্যেকটি 
সংবাদ এক-একটি অসামান্য সংবাদ ও ঘটনা । 
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যন্তরযুগের শৈশবকাল 


এদেশে যন্ত্রয়ুগের শৈশবকালের বৈপ্লবিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে 
ইয়োরোপের যন্ত্রহুগের শৈশবকাল সম্বন্ধে আলোচনা কর! আবশ্যক। 
বিশদভাবে আলোচন! না করলেও চলবে, কারণ এ বইয়ের বিষয়বস্তু অন্য। 
তবু যন্ত্রযুগ্গের শৈশবকালে মূল যে কয়েকটি আবিষ্কারের জদ্য বিরাট ভাববিপ্লব 
ঘট সম্ভব হয়েছে তাদের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সব 
আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযে।গ্য হল ঘড়ি ছাপাখানা, যন্ত্রের তৈরি কাগজ ও 
কাচ, মাননিত্র ইত্যাদি । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই যান্ত্রিক ঘড়ি তৈরি হয় ইয়োরোপে । ইতিমধ্যে 
অবশ্য গির্জায় ঘণ্ট। বাজ শুরু হয়েছে । চতুর্দশ শতাব্দীর আগে যদিও ঘড়ির 
ডায়েল কাট। ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড কিছুই হয়নি, তাহলেও গির্জায় নিয়মিত 
ঘণ্ট] বাজে, মহাকালের বুক কাপে, গির্জাও কাপে । ঘড়ির আগমনী গির্জার 
ঘণ্ট।তেই বেজে উঠল, কিন্তু ঘড়ি এল শির্জ।র মহাকালের কল্পনা ধুলিসাং 
করতে । আধুনিক ঘড়ি ১৩৪৫ সালের মধ্যে ঘণ্ট। মিনিট সেকেণ্ডে সময়কে 
খগ্ডখণ্ড করে, ডায়েলের উপর কাটার সাহায্যে সময়ের ক্ষয়ের হিস।ব দিয়ে 
তৈরি হল। এই ছোট্র ঘড়িটি হল ভবিষ্যতের বিরাট জটিল যন্ত্রমুগের প্রতিচ্ছবি । 
এই ঘড়ির ভিতরের কলকক্জার মডেলেই যেন ভবিষ্াতের সমস্ত যন্ত্রপাতি 
গড়ে উঠেছে । আজ পর্যস্ত সব মন্ত্র যত বিরাট ও জটিল হোক না কেন এই 
এই ঘড়ির ভিতরের যান্ত্রিক রূপের পরিবাধিত রূপ ছাড়া তা আর কিছুই নয়। 
রলুকূমেকার আর কমকারদের সহযোগিতায় পৃথিবীর অধিক।ংশ যন্ত্রপাতি 
তৈরি কর] সম্ভব হয়েছে, তারাই হল মন্ত্রযুগের প্রথম মেশিনিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ার ॥ 
নানারকমের যন্ত্রপাতির বিচিত্র বূপকল্পনার উৎস হল ঘড়ি।৫ তাছাড়। 
যান্ত্রিক ঘড়ি মধ্যযুগের মহাকালের কল্পনাসৌধ সর্বপ্রথম ধূলিসাং করে দিল । 
সনাতন-শ।শ্বতের কল্পনা, অদি-অন্তহীন মহাকালের কল্পনা, যার উপর মধ্য- 
মুগের ধর্ম দেবত| ও ধর্মযা'জকের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্িত ছিল, তাকে চূর্ণ 
করল ঘড়ি। সময় কূলকিনারাহীন মহাকাল নয়, শাশ্বত আর সনাতনের সঙ্গে 
মানুষের জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই--এই হল ঘড়ির বাণী, এযুগ্ের বাণী । 
টিকটিক করে, ঢঙ ঢঙ করে মহাকালের আকাশম্পর্শী মহ্ীরহকে খণ্ড খণ্ড 
করে কেটে চলল ঘড়ি, এযুগের নির্মম কাহরে । মহাকালের মহাসমুদ্রের বুকে 
যে-মানুষের জীবন ছিল বুদ্বুদের মতন অর্থহীন, গির্জার গগনচুস্বী গম্থজের 
দিকে চেয়ে, মসজিদের মিনার আর মন্দিরের চুড়ে। পার হয়ে যে-মানুষের 


নবজাগৃতির ভববিপ্লব ১২১ 


দৃষ্টি স্র্গের অসীম শুদ্তাঁয় ঈশ্বরের সন্ধণনে মিশে যেত, সেই মানুষের পায়ের 
তলায় মাটি হয়ে উঠল সভ্য, তার জীবন ও অস্তিত্ব সম্দ্ধে সে হয়ে উঠল 
সচেতন। দেবতা নয়, সবার উপরে মানুষ সত্য, এ হল এযুগের ঘড়ির বাণী। 
মানুষ শুধু সত্য নয়, তার চবিবিশট। ঘণ্টা সত্য, চৌন্দশ' চল্লিশ মিনিট সত্য, 
ছিয়াশি হাজার চারশ সেকেও্ডও সত্য । তেমনি মানবত'র বিরাট আদর্শ শুধু 
সত্য নয়, তার প্রত্যেকটি মানুষও ঠিক তেমনি সত্য । ঘড়ি অবিরাম &ই কথা 
ঘোষণ! করে এল । সময়কেও টুকরো ট্ুকৃরে। করে হিম্সাব করা যায়, হিসাব 
করতে হবে । ফিউডাল লর্ড, রাজা মহাারাজার মতন বেহিস।বী হয়ে সময়ের 
অপব্যয় করলে চলবে না : সময়ের মূল্য আছে, টাকার দিক থেকে তো 
বটেই। ঘড়ি শুধু সমস্ত যন্ত্রের আদর্শ প্রতিচ্ছবি নয়, মন্তরযুগের বাকতিস্বাতন্ত্রের 
অগ্রদূত, বাঁস্তববদের অগ্রদূত, সময়ের অর্থমুল্যের অগ্রদূত । 

কালের ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থান” সন্বন্ধেও ধারণা বদলে 
গেল। ১৩১৪ সালের হিয়ারফোর্ড মানচিত্র অথবা ১৩৪৬ সালের আন্ত্রিয়। 
ব্যাংকোর ম।নচিত্র আজকাল যেকোনো শিশুও আকতে পারে। কিন্তু 
পৃথিবীর এই প্রথম মানচিত্রগুলির উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের সুস্পষ্ট দুরত্ব 
রেখা তখন কলাম্বাসের মতন অনেক দুঃস।হসিক অভিযাত্রীর পথ পরিষ্কার 
করে দয়েছিল। সমুদ্রের উপকূল ধরে সাবধ!নে ভয়ে ভয়ে চলার আর 
প্রয়োজন নেই। মোটামুটি পৃথিবীট।কে চ1রকোণের সীমারেখায় বেঁধে ফেলা 
গেছে, স্থানের হিসাব একট কর। গেছে । ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এখন 
ভূমগুল বন্দী। সুতরাং অকুল সমুদ্রে নৌকোর পাল তুলে দিয়ে পাড়ি দেওয়া 
যায়, যে-কোনে। অজানা রাজ, বিশাল পৃথিবীর যে-কোনো এক খণ্ডে 
নৌকা ভিড়বেই। এইভাবে ব্লকৃমেক!রর। শাশ্থত সনাতন মহাক'লের কল্পন। 
এবং কাটোগ্রাফাররা অনন্ত অসীম বিশ্বব্রক্মাণ্ডের কল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ1 করল। এবিড্রোহ যন্ত্রযুগর বিদ্রোহ । 

্রয়ে!দশ শতাব্দীর মধ্যেই ভেনিসের মুরানোতে কাচের বিখ্যাত কারখান। 
তৈরি হয়ে গেল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাচ নয়, যন্ত্রযুগের কচ । এ-কাচের 
স্বচ্ছত।, প্রতিফলনশক্তি অনেক বেশি । উত্তাল কাচের লেন্সের ভিতর দিয়ে 
দুরের ছেট জিনিস কাছে এবং কাছের জিনিস আরও কাছে অনেক বড় দেখ। 
যাঁয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে চশমার গুচলন হল ইয়োরোপে । ১৬০৫ সালে 
ডাচ অপটিশিয়ান জোয়ান লিপৃপারশাইম প্রথম দুরবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার 
করে গ্যালিলিওর জ্যোতিষী গবেষণার পথ পরিষ্কার করে দিলেন। ১৫৯০ 
সালে আর একজন ডাচ অপটিশিয়ান জাযকেরিয়াস্‌ জ্যান্সেন অনুবীক্ষণযন্ত্ 


১২২ বাংলার নবজা গুতি 


আবিষ্কার করলেন। দু'জনই অপিশিয়ান, একজন বৃহত্তর জগৎ ক্ষুদ্রতর 
করলেন, আর একজন ক্ষুদ্রতর জগৎ বৃহত্তর করলেন । সপ্তদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচের ভিতর দিয়ে নিজের দাতের মধ্যে 
অদ্ভূত সব ক্ষুদ্র দানবদের আবিষ্কার করে ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞানী লিউয়েনস্থয়েক 
পৃথিবীর প্রথম ব্য।কৃটেরিওলজিস্ট হলেন । শুধু পৃথিবী নয়, গ্রহ-উপগ্রহের 
রাজ্য নর, অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়ার রাজ্য পধন্ত কাচের ভিতর দিয়ে মানুষের 
দর্টিগোচর হল। তাছাড়া! চশমার ভিতর দিয়ে বাইরের বাস্তব জগংটাও 
অন্যরকম মনে হল। বার্ধক্যের দৃষিক্ষীণতার জন্য আর কিছুই অস্পষ্ট মনে 
হয় না। বার্জক্যেও পরলোক-দেবলোকের অস্পষ্ট রহস্যের মধ্যে আত্মবিস্মৃত 
হবার প্রয়োজন নেই। জীবনের শেষ মৃহুর্ত পর্স্ত আত্মচেতন৷ অবসন্ন হবে না। 
কাচের আরশিও তে! এক অদ্ভূত জিনিস। এতদিন নাঙ্সিসাঁসরা সরোবর ও 
দীঘির স্বচ্ছ জলে, অথবা অস্বচ্ছ কাচের ভিতরে নিজের যে রূপ দেখেছে 
তা তো অম্প্ ঝাপৃস1। নিজের সেই অস্পষ্ট ঝাপসা রূপ দেখেই তো 
তারা মুগ্ধ হয়েছে এতদিন? আর এখন? বিখ্যাত ভেনিসিয়ান কাচের 
আরশিতে নিজের মুখ প্রতিফলিত হবে, কত সুন্দর, অদ্ভূত, কত অতুলনীয়ই 
ন! মনে হবে সেই মুখ ! জ চোখ কপ।ল নাক ঠোঁটের ভিতর দিয়ে প্রতিভার 
দীপ্তি ফুটে উঠবে, অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস ও শক্তির বিদ্যুৎ ঝিলিক দেবে । 
ভেনিসিয়ান আরশির উপর দিয়ে সেই দীপ্তির ঢেউ খেলে যাবে । ঘড়ি এবং 
ঘড়ির আদলে গড়া যন্ত্রপাতি যদি ব্যক্তিস্বাতত্ত্রেযর অগ্রদূত হয়, তাহলে 
ভেনিসিয়ান গ্লাস উগ্র ব্যক্তিস্বস্বতা ও অহমিকার অগ্রদূত নিশ্চয়ই ।৬ 

কাগজ, ব্লক প্রিন্টিং ও ছাপার হরফের জন্ম চীনে । তারপর জাপান 
কেো।রিয়। তুরস্ক পারস্য ও মিশরেও আর প্রচলন হয়। আরবরাই চীন থেকে 
কাগজ তৈরির কৌশল ইয়োরোপে প্রচার করে। ফ্লোরে ও ইটালিতে 
প্রথমে যন্ত্রে কাগজ তৈরি হয় । জামাণিতে ছাপার আধুনিক কলাঁকৌশলের 
বিকাশ হয় এবং সেখান থেকে ইয়োরোপে ও সার। পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।* 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝাম!ঝি গুতেনবার্গ ও ত।র সহকর্মীর আধুনিক ছাপা- 
খান! ও টাইপ তৈরি করে ফেলেন। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতেই জার্মানিতে 
প্রায় হাজারেরও বেশি সাধারণ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় । তারপর ভেনিস 
ফ্লোরেন্স প্যারিস লগুন সর্বত্রই এই ছাপাখানা গড়ে ওঠে । ছাপাখানা 
প্রতিষ্ঠার ফলে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটল । শিক্ষা ও জ্ঞান কারও ব্যক্তিগত 
বা কুলগত সম্পত্তি আর রইল না। মধ্যযুগের ধর্ম ও কুসংস্কারের ভিত্তি যে- 
'অজ্ঞান তার প্রথম যাক্ত্রিক শক্র হল প্রিষ্টিং প্রেস । শিক্ষার সর্বজনীন গণতান্ত্রিক 


নবজা গৃতির ভাববিপ্লব ১২৩ 


আদর্শ ছাপাখানাই ঘোষণ! করল। কার্টার তাই বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত 
আবিষ্কারের মধ্যে সব চাইতে 99300091162 ও 41009109002091, 
আবিষ্কার হল প্রিন্টিং প্রেস। 

১০০০ শ্রীস্টা্দ থেকে ১৭৫০ শ্রীম্টা্দ পর্যন্ত মন্ত্রযুগের শৈশবকাল বলা 
যায়। এই শৈশবকালের মধ্যেই মৌল আবিষ্কারগুলির ব্যাপক প্রসারের 
ফলে পরে শিল্পবিপ্নব ঘটে । মূল আবিষ্কারের সুত্র ধরে পরে *আরও 
দ্রুতগতিতে অনেক আবিষ্কার হতে থাকে । মানবর্সভ্যতার এই প্রগতির 
ধারার যদি একশ' বছরের কোনো মানুষের জীবনের তুলন। কর] যায় 
তাহলে বলতে হয়, প্রায় ৮৫ বছর তার কিন্দারগার্টেনে কেটেঞ্চে, ১০ বছর 
কেটেছে প্রাইমারী স্কুলে, আর বাকি ৫ বছরের মধ্যে সে অতি দ্রুতগতিতে 
হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষ। শেষ করেছে । যন্তরয্বগের প্রগতিও ঠিক এই ধারাতে 
হয়েছে। নবম শতাব্দীতে ঘোড়ার লোহার খুর ও আধুনিক সাজসজ্জা 
আবিষ্কারের পরে অশ্বচালিত উইগুমিল ওয়াটারমিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঘড়ি 
কম্পাস বারুদ মানচিত্র যান্ত্রিক কাচ দুরবীক্ষণ অথুবীক্ষণযন্ত্র প্রিন্টিং প্রেস 
প্রভৃতির আবিষ্কার হয়েছে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ।৯ তারপর 
যাক্ত্রিক হাতিয়ার (16017801590 (09019), শক্তিসঞ্চারের যন্ত্রপাতি 
(77509101006 11601901519 ) এবং বাম্পীয় ও বৈদ্যুতিক (ভবিষ্যতে 
পারমাণবিক ) প্রভৃতি শক্তিচালক যন্ত্রের (01017 1+060118101519) ক্রমো- 
ন্নতির ফলে যন্ত্রমুগের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ।১* যে কোনে যন্ত্রকে এই 
তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে হাতিয়ারগুলি যান্ত্রিক রূপ পেল, যেমন 
ছেনি চিম্টে হাতুড়ি রেদা ইত্যাদি । হাত আগে যে কাজ করত এখন যান্ত্রিক 
হাতিয়ার সেই কাজ করে, শুধু যন্ত্রটি চালাতে হয় মানুষকে । মানুষের বদলে 
মূল চালকশক্তি হল ঘোড়। বাম্প বিদ্যুৎ এবং এই শক্তিকে যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্ঙ্গ 
নানারকমের হাতিয়ারের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য প্রয়োজন হল আরও 
যন্ত্রপাতির । মূল বা! প্রধান চালকশক্তি, যেমন স্টীম ইঞ্জিন, স্টীম টার্বাইন, 
কেলর্িক ইঞ্জিন, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক মেশিন ইত্যাদি । এই মূলশক্তির 
বিভিন্ন বাহন-ন্ত্র, যেমন ফ্লাই-হুইল শ্যাফট পুলি পিনিয়ান স্ট্যাপ গিয়ার 
ইত্যাদি তারপর যান্ত্রিক হাতিয়ার, যেমন ছেনি চিম্টে রেঁদা ইত্যাদি । এই 
তো আধুনিক যন্ত্র, যত জটিলই ভার চেহারা হোক না কেন এই হল তার 
অ।সল চেহার1।১১ যন্ত্রের এই জটিলতর ক্রমোন্নতির ফলে শিল্পবিপ্লব এবং 
আধুনিক যুগের পৃর্ণবিকাশ সম্ভব হয়েছে। 

এই হুল ১:021৩ ০9? ৩০11101০$+, মন্ত্রঘুগের রেখাচিত্র বা পার্বচিত্র ।১২ 


১২৪ বাংলার নবজাগৃতি 


যন্ত্রযগের শৈশবকালের মূল যান্ত্রিক আবিষ্ক:রগুলির সমাবেশ ও €ভ1ব চতুর্দশ 
শত।বীর ইট।লিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্স, যেরকম দেখা যায় ইয়ে'রোপের 
আর কোথাও সেরকম দেখা যায় না। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগ তার সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইখানেই ভূমিষ্ঠ হয় বল! চলে । ত1ই ইয়োরোপের রিনেস্যান্স 
বা নবজাগৃতির সৃচন! হয় ইটালিতে। কিন্তু ইটালির যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক 
ক্রমোন্নুতি যখন বন্ধ হয়ে গেল, ভার আধিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধাহ্যও তখন 
অর বজায় রইল 'ন|। ইটালি থেকে জার্স।নি হল্যাণ্ড ইংলগু ও ফ্রান্সে 
অর্থনৈতিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত হল। ইট!লির বণিক ব্যবসায়ী পেরুংজি, 
মেডিচির পরিবর্তে জাম।ন ধনিক ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার, ফাগার ওয়েলস'র 
হচস্টেটার,“হউগ, ইম্হফ প্রভৃতির ধনসম্পত্তি প্রভাবপ্রতিপত্তি অনেক বাঁড়ল। 
ধনসম্পত্তির পরিমাণ দেখলেই তা বোঝ যায় £১৩ 


১৩০০ সাল পেরুৎজি : ৮০০১ ০০০ ডল'র 
১৪৪০ সংল মেডিটি : ৭৪৫০০১০০০ উজ 
১/৪৬ সাল ফাগার : ৪8০৪০০০১০০০ ডল"র 


ফাগারের যুগে ইটালির ফ্রেস্কোবাল্ডি, গুয়ালতারততি, স্ট্রাংজি প্রমুখ ধনিক 
ব্যবসায়ীদের প্রভাব যথেষ্ট থ/কলেও, একাধিপতা ছিল না। ইটালির 
অর্থনৈতিক পশ্চাদগতি শুরু হয়েছিল, তাই সাংস্কৃতিক অবনতির পিচ্ছিল 
পথে প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকারে ইটালি আবার ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু 
ইয়োরোপের নবজাগুতিকেন্দ্র ইটালি অবনতিকেন্ডে পরিণত হলেও, 
ইয়োরোপের জাগুতিজোয়ারে ভাট। পড়েনি । কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশ 
ইটালিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি । পেরুৎজি- 
মেডিচির পথে ফাগারদের আবির্ভাব হয়েছে, ফাগারদের পথে জাহারফ- 
ভাইকার-ম্নাইদার-মর্গান-ফে!্দের পূর্ণবিকাশ হয়েছে। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের 
দ্রুত উন্নতি হয়েছে, ধনতন্ত্রের বিকাশের পথও প্রশস্ততর হয়েছে । উদ্যোগ 
ব্যক্তিম্বাতন্্য স্বাধীনচিন্ত। সংস্কারমুক্তি স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের আদর্শ, ধনতন্ত্র ও 
যন্ত্রযুগের শৈশবকালের নবজাগুতির মুলমন্ত্র আরও প্রচগ্ডবেগে ধ্বনিত- 
প্রতিধ্বনিত হয়েছে, ইয়োরোপ এবং সার। পৃথিবীর বুক আলোড়িত করেছে। 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের অচল অটল ভিত্তিকে চর্ণ করে, সনাতন শাশ্বত ধর্ম নীতি 
ও আদর্শের গম্বুজ ধুলিস!ং করে নবযুগের অভ্যুদয় বৈপ্লবিক । এই নবজাগৃতি 
ইয়ে রোপের নয় শুধু, মানুষের নবজা গৃতি। 


নবজাগৃতির ভাববিপ্লব ১২৫ 
টাক] ধর্স, টাকা স্বর্গ 


যন্ত্রযুগের শৈশবকালের মৌল আবিষ্কারগুলির কথা আগে বলেছি। ঘড়ি 
শাশ্বত মহাকালের কল্পন। চুর্ণ করে জটিলতম যন্ত্রের প্রতিমূতি হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করল। মানচিত্রকরের! অসীম অনন্ত বিশ্বব্রন্মাগুকে চারিদিকের সীমানার 
মধ্যে বেঁধে ফেলে দ্িল। অদৃশ্য রহস্যলোক ভেদ করে কাচ ব্যাক্টেরিয়া ও 
গ্রহউপগ্রহের রাজ্যে প্রবেশ করল। ভেনিসিয়ান আরশিঢত মুখ দেখে মানুষ 
নিজেকে দেবদেবীদ চাইতে বেশি সুন্দর, বেশি শক্তিশালী মনে করল। 
মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যের আত্মাভিমান ও সংকীর্ণতা চুর্ণ করে সর্বজনীন শিক্ষা ও 
জ্ঞানবিস্ত'রের বাণী নিয়ে এল প্রিন্টিং প্রেস। তারপর বাস্পীয়শস্তি ঠাজ।র 
হাজার ঘোড়ার শক্তি কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করে প্রমাণ করে দিল ভগবান 
সর্বশক্তিমান নয় সর্বশক্তিমান মানুষ । দুরত্ব জয় করার, ব্যবধান চূর্ণ করার 
অদম্য ইচ্ছ? প্রকাশ পেল শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে । লেওনাদে পঞ্চদ শ 
শতাবীতে শুধু যে যন্ত্রবিদ্যার উজ্ভ্বল ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন 
ত। নয়, অ।কাশপথে উড়ে যাওয়ার জন্য এরোপ্লেনও নকৃশা করেছিলেন। 
লেওনার্দে। কেন, মুগ মুগ ধরে মানুষ এই দুরত্ব জয় করতে চেয়েছে, স্থানকালের 
ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছে, পাখির মতন ডানা মেলে উড্ভ়তে চেয়েছে 
আকাশে, ক্ষিপ্রগতি হরিণের মতন, ঘোড়ার মতন ছুটতে চেয়েছে 
মাটিতে । তার ব্যর্থ কল্পন। রূপকথা রচনা করেছে । জিন পরী দৈত্য দাঁনব 
রাজকুমারর। ডানা মেলে আকাশে উড়েছে, লম্বা লম্বা পা ফেলে 
হেঁটেছে, এক এক পদক্ষেপে স।ত মাত ক্রোশ পথ । রেলপথে বাম্পীয় ইঞ্জিন, 
রাজপথে মোটর, আক।শপথে বিমান মানুষের সেই দুরত্ব-জয়ের বাসনাকে 
আজ বাস্তবে রূপায়িত করেছে। রেলপথ ও বাম্পীয় জাহাজ মধ্যযুগের 
অলিগলির সংকীর্ণতা, মধ্যযুগের আ'ত্মকেন্দ্রিকত] ভেঙে দিয়েছে । “মনো- 
মারুতগা্গিনী' “সর্ববাতসহা' ন্ত্যুক্ত। নৌক।”, 'পুষ্পকযান* আজ বাস্তব সত্য, 
মধ্যযুগের ব্র্থ কামনার প্রতীক নয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে, দেশ দেশাস্তরে বাম্পীয় 
ট্রেন যে ব্যবধান ঘৃচিয়েছে, শহরে-নগরে মোটর আরও দ্রতগতিতে তাকে 
সম্পূর্ণ করেছে । কিন্তু এহল পরের কথা। নতুন যন্ত্রযুগের সব আবিষ্কারকে 
মান করে দিয়েছে মুদ্র।। মৃদ্রাপ্রধান অর্থনীতিই নবযুগের সমাজের বনিয়াদ । 
যা কিছু হচ্ছে, ষত উদ্যম, যত প্রেরণ! গবেষণ! আবিষ্কার সবই এই মুদ্রার । 
মোহে । এ-মুদ্রা মধযুগের মুদ্রা নয়, রঙ-বেরঙের বাহারে মুদ্রা! নয়, ফিউডাল 
লর্ড, রাজা মহারাজার প্রতাপ জাহির করাই তার উদ্দেশ্য নয়। মধ্যযুগের 


১২৬ বাংলার নবজাগুতি 


মুদ্রার নড়াচড়ার বিশেষ প্রয়েজন ছিল না, লর্ভদের মতন মুদ্রাও ছিল 
আরামপ্রিয় অলস ও বিলাসী । মুদ্রার চাইতে জিনিসপত্তরই নড়েচড়ে বেড়াত 
বেশি। প্রয়োজনীয় জিনিসের বদলে জিনিস পেলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলত, 
মুদ্রার প্রয়োজন হত সামান্য । কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগে মুদ্রার রূপান্তর ঘটল। 
ছোট “চাকৃতি' হলে কি হবে? সেই চাকৃতির ঘুরপাক খাওয়ার 
(০1700919010 ) যে প্রচণ্ড শক্তি তা আর কোনো মুদ্রার কোনকালেই ছিল 
না। ঘোকালের মুদ্রার আলহ্যে দিন কাটানে! চলত, ধামা কলসি হাড়ি 
সিন্দ্ুকের মধ্যে ডানা গুটিয়ে কুম্তকর্ণের মতন ঘুম দিলেও তার ক্ষতি ছিল না। 
কিন্ত একালের মুদ্রার আলফ্যে দিন কাটানো চলে না । অলস হয়ে থাকলেই 
মুদ্রার আর কোনো মূল্য থাকে না । এ-যুগের ব্যাঙ্কে গিয়ে মুদ্র! যখন জমা! 
হয় তখন সেব্যাঙ্কের সিন্দুকে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে না। লোহার সিন্দুক 
ভেদ করে মুদ্রা বাইরের জগতে ঘুরপাক খেয়ে বেড়ায়, তবেই সে আরও 
মুদ্রা প্রসব করে, ব্যাঙ্কারর! সুদ দেয়। ধনতান্ত্রিক মুদ্রা তাই সচল সজীব 
গতিশীল । প্রয়োজন মতন তাঁর গতি কমানো! -বাড়ানে। যায়, ঠিক যন্ত্রের 
মতন। তার জন্য অর্থনীতিবিদ্দের কত ফরম্যুলা আছে, মন্ত্রবিদ্দের যেমন 
যন্ত্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল আছে। নতুন যন্ত্রযুগের সচলতা 
সক্রিয়তা ও প্রচণ্ড গতিশীলতার আদর্শ প্রতিমৃতি হল মূদ্রা, টাক। 
( সিমেল )1১৪ 

টাকা ধনতান্ত্রিক যুগের ধর্ম, টাকাই স্বর্গ । সবার উপরে টাকাই সত্য। 
টাক! শুধু গতিশীল নয়, টাক! সৃষ্টিশীল (01580 )। টাকার গতিশীলতার 
উপর টাকার সৃষ্টিশীলত নির্ভর করে। সেকালের “সঞ্চিত ধন' একালের 
মূলধনের” মতন সৃষ্টিশীল ছিল না। ধনতান্ত্রিক যুগে “ক্যাপিটাল' হল 
ক্রিয়েটিভ" । বিশাল প্রাসাদ অক্রালিক! প্রমোদ-উদ্যান আর স্থাবর সম্পত্তির 
মধ্যে এযুগে সঞ্চিত ধনের কবর দেওয়। হয় না। প্রাসাদ অট্টালিক1 যে এযুগে 
নেই তা নয়, ধনিক পুরজিপতিরা যে তা তৈরি করেননি তাও নয়। কিন্তু 
টাকার প্রধান উদ্দেশ্য তা নয়। টাকার প্রধান ও মহান উদ্দেশ্য হল, কারথান। 
থেকে কারখানায়, শ্রমশিল্প থেকে শ্রমশিল্লে, বাণিজ্যে, ব্যাঙ্ক থেকে শত শত 
বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানে ঘুরপাক দিয়ে বেড়ানো এবং অনবরত বংশবৃদ্ধি কর।। 
টাকার অভিযানের অস্ত নেই । যত বেশি চলবে, যত বেশি ঘুরবে তত বেশি 
টাকার সৃষ্টিশক্তি বাড়বে । নর্তকী বাইজীর নাচের জন্য সেকালের রাজ! 
মহারাজারা অনর্গল টাকা খরচ করতেন । একালের পু*জিপতিদের সেই 
বেহিসাঁবী ব্যয়ের প্রয়োজনই নেই । সবই এম়ুগে বেচাকেনার পণ্যে পরিণত 
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হয়েছে। টাকা নিজে রূপান্তরিত হয়ে সকলকেই রূপান্তরিত করেছে । মানুষও 
হয়েছে বেচাকেনার পণ্য, মুনাফার শিকার । মধ্যযুগের নর্তকী প্রমোদকানন 
ছেড়ে এমুগের বাণিজ্যকেন্দ্র শহরে বাস করছে, এখন তার দেহ মন সবই পণ্য, 
সবই “সৃষ্টিশীল মূলধন” । ধনতান্ত্রিক যুগের টাকার প্রজননশক্তি এত প্রচণ্ড, 
তার সৃষ্টিশক্তি এতই প্রবল যে নারীর প্রজননশক্তিকে ধ্বংস করে তাঁর এক 
বিরাট অংশকে সে বেচাকেনার পণ্যে পরিণত করেছে ।* 

কার্ল মার্কস তাই বলেছেন, এফুগের মুদ্রার ঘৃর্ণাবর্তে যা পড়বে তাই 
সোন। হবে। সেকালের কোনে। মুনিখষির হাড়ে এরকম $ভল্‌কি খেলত না।১৫ 
মুদ্রাকে মার্কস 4801081 155%61167 বলেছেন। একদিক থেকে বিচার করলে, 
মৃত্যুর চাইতেও শক্তিশালী “লেভেলার' টাকাকে নিশ্চয়ই বলা যবায়। কিন্ত 
কোন্‌ দিক থেকে ? টাকা চূর্ণ করেছে মধ্যযুগের রক্তের দস্ত, কুলকৌলীন্যের 
ব্যবধান । যন্ত্রযুগে বংশগোরব কুলমর্ষাদ] কিছু নেই । বংশানুক্রমিক পেশাগত 
শ্রেণীভেদও টাকা ভেঙে দিয়েছে । তার বদলে টাকা নিজের কৌলীন্য 
সগোৌরবে হাজির করেছে। টাক! স্বর্গ, টাকা ধর্স তো নিশ্চয়ই, তুকৃতাঁক 
ঝাড়ফুক স্তোত্রমন্ত্র সবই “টকা টাক টাকা, | তাছাড়া টাকাই বংশ, টাকাই 
গোত্র, টাকাই শ্রেণী । নতুন যে শ্রেণীবিন্যাস হল সমাজে সে হল টাকার 
বিশ্যাস। সবার চাইতে বড কুলীন টাঁক।, শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ টাকা । রক্তের প্রবাহের 
মতন যখন টাকারও বৈশিষ্ট্য হল তা'র প্রবাহ, তখন 'রক্ত' হল 'টাক।+ 
সমাজের শিরা-উপশিরায় টাকারই প্রবাহ ছুটে চলল। ধনতান্ত্রিক সমাজের 
রক্তপ্রবাহ টাকা ।* 

“টিক্‌-টিক্‌-টকৃ-টক্‌ করে ঘড়ি বলল £ "শাশ্বত মহাকালকে টুক্রে। টুকরো 
করে কাট্ছি। প্রত্যেকট। সেকেণ্ড, প্রত্যেকট। মুহ্ত, প্রত্যেকটা টিকৃটিকানির 
মূল্য আছে।' প্রচণ্ডবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে টাকা বলল £ টাকা স্বর্গ, 
টাক ধর্ম, টাকা বংশ, টাক] গোত্র, টাকাই জপতপধ্যান। ঘড়ির টিক- 
টিকানির সঙ্গে টাকা-টাকা করে জপ করো । হিসাব করে প্রতি সেকেও্ডে 
টাকা পয়দ1 করো, টাকার গতি বাড়িয়ে দাও। সময়ের যে মূল্য, যে হিসাব, 
সে হল টাকার মূল্য, টাকার হিসাব ।” মধাযুগ ছাড়িয়ে মন্ত্রযুগ ও ধনিকমুগের 
প্রবেশদ্বারের সামনে বড় বড় হরফে লেখা হল : 


* সৃডিণীল মুলধন ও টাকার যুগ থেকে 'সৃিশীল সাহিতা-শিলেরঃ উদ্ভব হল। 
(১৯৭৮) 
* লেখকের “মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ" গ্রন্থ (১৯৭৮) ড্রইব্য। 


৯২৮ বাংলার নবজাগৃতি 


21151918101 % 


প্রাচীন ও মধ্যযুগের দেবদেবী, স্বর্গ-নরক, জিন পরী দৈত্য দানব ভূতপ্রেত 
পিশাচদের নিয়ে অনন্ত অসীম রহহ্যময় যে বিশ্বব্রক্মাণ্ড, যে শাশ্বত সনাতন 
মহাকাল, ত! যন্ত্রযুগে, ধনতান্ত্রিক যুগে তালগোল পাকিয়ে কুঁচকে এই ছোট্ট 
টাইম ইজ মনি' কথার্টির মধ্যে নবরূপান্তর লাভ করেছে । এখন আর মিনার 
গন্থজ বাঁ অনন্ত আকাশের দিয়ে চেয়ে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললে হবে না, “হে 
ঈশ্বর! এখন বলতে হবে, “হে হিসাবের খাতা ! হে লেজার! এখন আর 
ভক্তি নয়, আবেগের চাপে কাপতে কাপতে মু? যাওয়। নয়, ভাবালুত। নয় । 
এখন জমা' :রচের লাভলোকসানের কড়ায়গণ্ড।য় হিসাব, বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ 
বাণবিদ্ধ নিমম নিষ্ুর যুক্তি । আবেগ-ভক্তির সা'তসেঁতে রহস্লোক পার হয়ে 
ধনতান্ত্রিক যুগ বুদ্ধি ও যুক্তির বিশাল শুকনো খট্খটে প্রান্তরে পা দিয়েছে । 
“সময় আর টাকার" মতন 'টাকা আর বুদ্ধি", টাকা অর যুক্তি” এক হয়ে মিশে 
গেছে। এই বুদ্ধি ও যুক্তির অভিযান ট।কার অভিযানের মতনস্ট যুগান্তকারী । 


বুদ্ধি ও যুক্তির অভিযান 


এতদিন “জিনিয়াস' বা “প্রতিভার, কোনো বাল।ই ছিল না। মধ্যযুগের 
সমাজের মতন পাপ্তিত্য প্রতিভা সবই অচল অলস ছিল। অধমের অবশ্য 
তাতে কোন অধিকার ছিল ন।, কিন্তু ধাদের অধিকার ছিল উ।র1 সংঘ কুল 
শ্রেণী বা “গিন্ডের” মধ্যে সকলে ত1 সমানভাবে বন্টন করে নিতেন। প্রতিভার 
দীপ্তি নিয়ে হঠাৎ জ্যোতিষ্কের মতন কারও উদয় হত ন1। যন্ত্রযুগে ঘড়ি যেমন 
প্রতি দেকেগ্ডতকেও সশব্দে ঘোষণ। করল, ট।ক। যেমন হল গতিশীল ও 
সৃষ্টিশীল, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি শিল্পকল। সব কিছুর উপর 'প্রতিভার' ছাপ পড়ল। 
প্রতিভা” ব! “জিনিয়াস? কথার জন্ম হল বুর্জোয়াযুগে ।১৬ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
টাকা যেমন স্রষ্টা, 'ক্যাপিটাল' যেমন “ক্রিয়েটিভ”, তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
সকলেই ভ্রষ্ট, সকলেই “ক্রিয়েটিভ 1* কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগের শৈশবকালে এই 


০ পপ পপর পপ পক পপ 


* বৃর্জোয়াযুগ বা ধনতান্ত্রিক যুগের শ্রমভেদের ফলে সংস্কতিক্ষেত্রেও বিভেদ দেখা দিয়েছে। 
বর্তমানে এই বিভেদ প্রকট হয়ে উঠে যে গভীর সংস্কতিসংকট সৃষ্টি করেছে, ধনতান্ত্রিক যুগের 
শৈশবকালে তা করেনি। তখন শিল্পীরা বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার ও 
শিল্পী ছিলেন । কিন্তু পরবতণকালে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমভেদ যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, 
লংস্কতিক্ষেত্রেও কিয়েটিভ জিনিয়া'-দের কৌলীন্ত ও স্বাতন্াবোধ তেমনি বিকট মৃতি ধারণ 
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সৃষ্টিশক্তির চেতন সুস্থ চেতনা ছিল । কর্মা ও শিল্পীর মধ্যে তখনও ব্যবধানের 
প্রাচীর ওঠেনি । ধনতান্ত্রিক যুগের যখন বিকার ও সংকট দেখ! দিয়েছে, যখন 
সমস্ত সমাজ “পাগলা গারদে' পরিণত হয়েছে, তখন 'জিনিয়াসের' 
স্বাতন্ত্রযবোধও উগ্র হয়ে উঠেছে, অধিক1ংশ ক্ষেত্রে 'লুনাসি” হয়েছে 
“জিনিয়াসের' নামান্তর, “পাগলামি” ও “প্রতিভা” এক হয়ে মিশে গেছে । কিন্তু 
মধ্যযুগের সামস্ততত্ত্রের গর্ভ থেকে ধনতন্ত্র যখন প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল, যন্ত্রমুগ ও 
বৈজ্ঞ।নিক যুগের যখন আবির্ভাব হল তখন তার সৃষ্টির প্রেরণার প্রাবঙ্গ্য ছিল, 
তার বুদ্ধির ও যুক্তির অভিযানের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল । এই বুদ্ধি ও যুক্তির 
দুঃসাহসিক অভিযানের জন্তই জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার খুলে গেছে, বিজ্ঞান ও 
গতিশীল বাঁন্তব জীবনদর্শনের উদ্ভব হয়েছে। 

ঘড়ি ছাঁপ।খান। কামান বারুদ কম্পাস মানচিত্র যন্ত্র এক নতুন জগৎ সৃষ্টি 
করেছে। দবরবীক্ষপযস্ত্রের অপূর্ব কাচের ভিতর দিয়ে দুঃসাহসিক অভিষাত্রীর 
দৃর্টি বহুদূর প্রসারিত হয়েছে । অনুবীক্ষণযন্ত্র ক্ষুদ্রতম রহস্যলোককে অনারৃত 


করেছে। সাহিতাক্ষেত্রে যিনি কবি, গল্পলেখক বৰা ওপন্যাসিক শনি “ক্তিয়েটিভ জিনিয়াস 
আর যিনি এতহাসিক, সমালোচক, সমাজবিজ্ঞানী বা গবেষক তিনি 'প্রডাকৃটিভ লেবারার?। 
যিনি সুডিওতে ছবি আকেন, পাথরের মৃতি গড়েন, তিনি “জিনিকাস”, যিনি বাড়িঘর নির্মাণ 
করেন, নগরপরিকল্পন! করেন তিনি “ফিল্ড লেবারার+ | ফিনি ল্যাবরেটরীতে বন্দী হয়ে অধীত 
বিজ্ঞানের গবেষণ| করেন তিনি “জিনিয়ণস", যিনি যন্ত্রের নকৃশা করেন, ইপ্জিনিয়|র, তিনি 
“মজুর” মাত্র। এই যে বিকট বৈষমা, এ হুল বিকৃত বুর্জোয়াযুগের দান। কল্পনার এশ্বর্য এবং 
দেই কল্পনাকে ব্ূপ দেবার শক্তি ষঙ্গি প্রাতভার; বৈশিষ্টা হয় তাহলে কবি বা উপন্যাসিকের 
চেয়ে এতিহা'সিক ও সমাজবিজ্ঞানীর কল্পনাশক্তি কম নয়? বরং বেশি । “ইমেজ? ও ঘটনাকে 
কবি গুপন্যাসিকযেক্পন চোলাই করে তাকে সাহিতাকরূপ দেন, এতিহাঠাসিক ও সমাজ- 
বিজ্ঞানীবাও তেমনি প্রচুর উপাদান চোলাই করে তাকে সাহিতাক রূপ দেন। যিনি বিরাট 
একটি নগরের পরিকল্পনা করেন তিনি ৯.ডি €বন্দী ভাস্কর বা শিল্পীর চেয়ে কম পপ্রতিভাশালী, 
কিসে? যে মিস্ত্রী একট! নীরেট কাষ্ঠখণ্ড থেকে সৃন্দর একটা কাঠের জিনিস তৈরি কবেন 
তিনি কি শিপ্পী নন? যিনি যন্ত্রের ডিজাইন করেন, বির1ট জটিল যন্ত্রের মধ্যে ধার সমস্ত 
কল্পন! মুর্ত হয়ে ওঠে তিনি “বিশুদ্ধ” বিজ্ঞানীর চেয়ে কম শক্তিশালী কিসে? এই [বিভেদ ও 
বৈষমা, এই 4£8008500 1002056056, উদ্দীয়মান গতিশীল বুর্জোয়াযুগের দান নয়? অস্তগামী 
বিকৃত ধনতান্ত্রিক যুগের দ্বান। একশ্রেণীর তথাকথিত মার্ক সবাদীদের (লেখকের মতে) 
মধ্যেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে “জিনিয়াসের” একাধিপত্য 
স্বাতন্ত্র্য ও সংকীর্ধত৷ সম্পূর্ণ অর্থহীন “নন্সেক্স”। মার্কস ও এঙ্গেল্স তাদের রচনাবলীর 
মানাস্বানে এই বিভেদের কারণ বিষ্লেষণপ্রসঙে এই কথা বঙেছেন। মার্কসবাদে ধারা 
বিশ্বাসী নন, তার! এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত শিল্পী 1871০ 0111-এর 7791 6 ৮708৮ এবং 
4560722 €9:5208/9/ বই দু'খানি পড়তে পারেন। € ১৯৪৮) 
৯ 


১৩০ বাংলার নবজাগৃতি 


ও আলোকিত করেছে । কলাম্বাস অতলান্তিক মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন 
নির্ভয়ে, তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে নতুন জগৎ তিনি আবিষ্কার করবেন । 
বিশ্বের সীমানা তো! মানচিত্রেই ধর] পড়েছে। নতুন জগৎ, সোনার জগৎ 
কলাম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন । ফ্রান্সিস বেকনও ( ১৫৬১-১৬২৬ শ্রী) তাই 
£সাহসিক অভিযান শুরু করলেন নতুন জ্ঞানরাজ্যের সন্ধানে । মধ্যযুগের 
কৃলকিনারাহীন অজ্ঞান ও কুসংস্কারের মহাসমৃদ্রের উপর দিয়ে বেকন নিয়ে 
পাড়ি দিলেন মুক্তির নৌকায় বৃদ্ধির পাল তুলে দিয়ে । বেকন লিখলেন, 
14001061060 0 1:62170179 (১৬০৫) “তআ 74৩010001098$+ 
(১৬২০) খত /১0811015 (১৬২৫ )। “নিউ মেখডলজি? বেকনের শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ । আশ্চর্চ! “নিউ মেথডলজি' গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের উপর পর্যন্ত জ্ঞানরাজ্যের 
কলাম্বাস বেকনের অনুসন্ধানী মনের ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 
গ্রন্থের প্রচ্ছদছপটে পাল তুলে দিয়ে একটি জাহাজ চলেছে, পুরাতন জগতের 
সীমান। হার্কিউলিসের স্তম্ভ ছুটি পার হয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে 
নতুন জ্ঞানজগতের সন্ধমনে। পরিষ্কার বোঝা যায়, বেকনের লক্ষ্য হল নতুন 
জ্ঞানজগতের কলাম্বাস হওয়া । এই গ্রন্থের গোড়াতে বেকন নিজেই স্পষ্ট 
ভাষায় লিখলেন : 'নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের স্থির বিশ্বাস নিয়ে এবং 
সেই বিশ্বাসের সমর্থনে তার যুক্তি দিয়ে কলাম্বাস যেমন অতলান্তিক 
মহাসাগরের বুকে অভিযান করেছিলেন, আমিও সেই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত 
হয়ে এইসব বিষয় সম্বন্ধে আমার মতামত ও যুক্তি লিপিবদ্ধ করছি? । 
নতুন জ্ঞানজগতের কলাম্বাস বেকন বললেন : কুসংস্কারমুক্ত মন নিয়ে 
নিরপেক্ষ ও একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণই হবে বিজ্ঞানীর প্রথম কর্তব্য । কিন্তু মনের 
অবস্থা ঠিক ভাঙা আরশির মতন হয়ে আছে। সেখানে ষা কিছু প্রতিফলিত 
হয় তার আসল রূপের বদলে বিকৃত দূপট|ই বেশি স্পট হয়ে ওডে, 
সেইটাই মনে হয় সত্য। মনের আরশিট। এইভাবে ভেঙে রয়েছে কতকগুলি 
কুসংস্কারের ভারে । এই কুসংস্কারগুলিকে বেকন 410915+ ব1 ভূত” বলেছেন ।& 
ভূতগুলির মধ্যে চারশ্রেণীর ভূতের দৌরাত্মযই মারাত্মক : 
জাতের ভূত মানবজাতির কতকগুলি সাধারণ 
(10015 ০1 00৩ 11106) সংস্কার আছে। তার মধ্যে প্রধান হল, 
যা ভাল লাগে তাই সত্য বলে বিশ্বাস 
করার প্রবৃত্তি। এ হল 'জাতের ভুত+। 


* [10018-এর বাংলা “ভূত না হলেও এখানে “ভূত' কথাটা যুখসই বলেই আমি 
ব্যবহার করেছি। € ১৯৪৮) 


নবজা গৃতির ভা ববিপ্রাব ১৩৯ 


গুহার ভূত প্রত্যেক ব্যক্তির কতকগুলি নিজস্ব 

(10019 ০1016 0৪৬6) স্কার আছে, কিছুতেই তা সে ছাড়তে 
চায় না। এগুলি “গুহার ভূত? । 

বাজারের ভূত ভাষাগত কতকগুলি সংস্কার আছে যা 

€ 19013 ০1 096 1৮191106%- মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। 

019০6) ভাবের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে 


কতকগুলি “শব্ধ, ও “নামের, সৃষ্টি হয় । 
মানুষ মনে করে নামগুলির সঙ্গে 
বাস্তব অন্তিত্বেরেও সম্পর্ক আছে। 
যেমন দৈব অদৃষ্ট ভাগ ভূত ইত্যাদি । 
এগুলি “বাজারের ভূত । 


রঙগমঞ্চের ভূত এগুলি হ'ল বিশেষ চিন্তাধারার? 
(10019 ০1 016 সংস্কার । বেকন বেশ জোর দিয়ে 
0580৩) বলেছেন : 'আমার মতে, পৃথিবীতে 


যেসব দার্শনিক মতের উত্তব হয়েছে 
সেগুলি রঙজমঞ্জের নাট্যাভিনয়ের 
মতন। নানারকমের অবাস্তব দৃশ্যপট 
দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দার্শনিকরা 
তাদের নিজত্ব মনগড়া জগতের অভিনয় 
করে গেছেন মাত্র' । তাই এই দার্শনিক 
মতামতগুলি “রঙ্গমঞ্চের ভূত ।” 
সপ্তদশ শতাব্বীর গোড়াতে বেকন “নিউ মেথডলজি” লিখেছিলেন । জানি না৷, 
আজ পর্যন্ত আর কেউ বৈজ্ঞানিক তত্ব চিন্ত। দৃর্টি ও যুক্তি সম্বন্ধে আর কিছু 
নতুন কথা বলতে পেরেছেন কিনা । যে চার রকমের সংস্কার বা ভূতের 
কথা বেকন বলেছেন তাদের কবল থেকে মানুষের মুক্তি কি আজ পর্যন্ত 
সম্ভব হয়েছে ? হয়নি, কারণ বিজ্ঞানের আলোক আজও অনেক দেশে, 
অনেক মানুষের মনে পৌছয়নি। দেশ হিসাবে বিচার করলে, জাতের 
ভুত, গুহার ভূত ও বাজারের ভূতের দৌরাত্ম্য থেকে যারা মুক্ত হয়েছে, 
রঙ্ষমঞ্জের ভুত হয়ত তাদের স্কন্ধে ভর করে বসে আছে। আর মানুষ 
হিসাবে ক'জন মানুষ যে এই বৈজ্ঞানিক যুগের ছ্বিপ্রহরকালে চার রকমের 
ভবতের কবল থেকেই মুক্ত হয়েছে, তা বোধহয় গুণে ফেলা যায়। তা 
যাক। পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সংকট ও বিকৃতির কথা মনে করে বেকন 
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“নিউ মেথডলজি” লেখেননি। বৈজ্ঞানিক যুগের দিগন্তৰিস্তত সোনালি 
ভবিষ্কতের খস্ড1 করে গেছেন তিনি। বেকনই নতুন বৈজ্ঞানিক জগতের 
কলান্বাস। তারপর সেই জগতে অনেকে অনেক স্ৃল্যবান সম্পদের সন্ধান 
পেয়েছেন, তাতে বেকনের “আবিষ্কারের” মূল্য কমেনি । 

শুধু বৈজ্ঞানিক জগতের সন্ধান দিয়েই বেকন নিশ্চিন্ত হননি, আদর্শ 
বৈজ্ঞানিক সমাজের চিত্রও তিনি একে গেছেন “নিউ আযাটলা্টিসের, 
মধ্যে।১৭ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অজানা দ্বীপ বেনসালেমে তিনি নতুন 
বৈজ্ঞানিক সমাজ কল্পনায় গড়ে তুললেন । বাইরের অসভ্য লোকের সেখানে 
প্রবেশ নিষেধ, কিস্তু সেই দ্বীপের কর্মীদের বাইরের জগতে তথ্যের সন্ধানে 
যেতে বাধা 'নেই। এই দ্বীপে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার বেকন তৈরি 
করলেন তার নাম “সলোমন হাউস । এই সলোমন হাউসের মধ্যে 
দু'টি স্ৃদীর্ঘ গ্যালারি । সেখানে নতুন জগতের আবিষ্কর্ত কলানম্বাস থেকে 
আরস্ভ করে নানারকমের যন্ত্র ছাপাখানা! কাচ কাগজ ধাতু শিল্পকল। 
ইত্যাদির আবিষ্কতাদের প্রস্তরমূতি সাজানো । এ যেন এযুগের 'রকৃফেলার 
ইনৃস্টিটিউট' আর *্ডয়েটুসে মিউজিয়ম” ।১৮ বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য ব্রিটিশ 
ওমাফ্কিন বৈজ্ঞানিক আ্যাসোসিয়েশনগুলি তো অনেকটা এই পরিকল্পনা 
অনুস।রেই গড়ে উঠেছে ।৯৯ বেকনের আগে ফ্লোরেন্সে অবশ্য ১৪৩৮ সালেই 
মেডিচি প্রথম নতুন যুগের 'আযাঁক।ডেমি' প্রতিষ্ঠা করেন। একমাত্র 
কেপলার ছাড়া পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর (গোড়ার দিকে ) 
বিজ্ঞানীর] প্রায় সকলেই হয় ইটালিয়ান ছিলেন, ন৷ হয় ইটালিতেই শিক্ষা 
পেয়েছিলেন । ১৬০১ সালে রোমে “4১০০৪৫০1718, 0০91 [71001 প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইটালি তখন নতুন ধনতান্ত্রিক যুগ, যন্ত্রয়গ ও বৈজ্ঞ।নিক যুগের 
কেন্দ্র, নবজাগৃতিকেন্দ্র । কিন্তু আগেই বলেছি, সপ্তদশ শতাব্বীর গোড়া 
থেকেই ইটালির অর্থনৈতিক প্রাধান্য কমে যায়, পেরংজি ও মেডিচিদের 
বদলে ফাগারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়োরোপের অন্যান্য কেন্দ্রে 
বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রের বিকাশ হতে থাকে । তখনই বেকন এই “সলোমন 
হাউসের” পরিকল্পনা করেন। তারপর ১৬৪৫ সালে ইংলগ্ডডে যে “অদৃশ্য 
গোপন কলেজ” স্থাপিত হয়, তাকেই 'রয়াল সোসাইটি” নাম দেওয়া 
হয়েছে পরে । ১৬৩১ সালে প্যারিসের 50150105 89০৪1-এর 99101-কেই 
পরে ১৬৬৬ সালে “রয়াল আযকাডেমি অফ- সায়েন্স! নাম দেওয়া হয়। 
এই সব সোসাইটি ও আযকাডেমি কি বেকনের “সলোমন হাউসের, 
পরিকল্পনা অনুসারেই গড়ে ওঠেনি ?২* 


নবজাগৃতির ভাববিপ্লব ১৩৩ 


শান্তর ধর্ম দেশাচার জনভ্রতি এবং নানারকমের কুসংস্কারের কবল থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ গবেষণা ও পরীক্ষার 
পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে । বেকনের এই পথ 
ধরেই হবস (7০৮৮৪) ও লকৃ্‌ ([০০%৩) আরও অনেক দুর এগিয়ে 
গেলেন । বেকনের বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারাকে লক্‌ বাস্তব দার্শনিক ভিতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন । লক বললেন, যে-জ্ঞান ইন্ডিয়গোচর নি, প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতালবধ নয়, তা সত্য নয়, জ্ঞানই নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে 
ইন্দ্িয়ের অগোচর যা তা জানবার শক্তি মানুষের নেই । বস্তবাদ দৃঢ়পদে 
বেকন থেকে হবস্‌্, হবৃস্‌ থেকে লক পর্যত্ত এগিয়ে গেল। এক্লান্সে দেকা্ 
(7২০1৩ [06$08169 ) বস্তবাদের এই আদর্শকে প্রতিষ্টিত করলেন । মধ্যযুগের 
সমস্ত কুসংস্কার ধর্সবিশ্বাস ও দেশাচারের বিরুদ্ধে দেকার্ত বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলেন এবং স্বাধীনচি্তা যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির শ্রেষ্টত্ব মুক্তকণ্ঠে প্রচার 
করলেন। ইংলগ্ড থেকে বেকনের ভাবধারার সঙ্গে ফ্রান্সের দেকার্ণের ভাব- 
ধারার মিলনের ফলে 'অফ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বন্তবাদের' উৎপতি 
হল।২১ তারপর শুরু হল মধ্যযুগের আদর্শবাদের ধবংসাঁবশেষের বিরুদ্ধে 
শেষ ও চুড়ান্ত সংগ্রাম । ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে ফরাসী এন্সাই- 
ক্লোপিডিস্ট্‌রা এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন । এদের মধ্যে ভল্টেয়ার দিদেরে। 
হেল্ভেটিয়।স দ্যালেম্বার্ট হলবাখ কণ্ডেয়াক রুসে। ও ভল্নির নাম স্মরণীয় । 
এরা এক “এন্সাইকর্লোপিডিয়া গ্রস্থ প্রচার করলেন, দিদেরে1 ও দ্যালেম্বার্ট 
সেই গ্রন্থ সম্পাদনা করলেন। কুসংস্কার ও অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত 
করে মান্ষকে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করাই হল এদের উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্য 
সার্থক হল ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে । মার্কস-এঙ্সেল্সও তা! স্বীকার করেছেন। 
এক্ষেল্স বলেছেন, মধ্যযুগীয় সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী 
ধরে সংগ্রাম চলেছে, তার মধ্যে তিনটি সংগ্রামই প্রধান : জার্মানির প্রটেস্ট্যান্ট 
রিফমেশন, ১৬৪০ ও ১৬৮৮ সালের ইংলগ্ডের বিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব । 
এই তিনটি পর্যায়ের সংগ্রামের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম, অর্থাং ফরাসী 
বিপ্লবই সব চাইতে সার্থক বিপ্লব, চুড়ান্ত সংগ্রাম । একমাত্র ফরাসী বিপ্লবেই 
ধর্মের কোনো মুখোস পরতে হয়নি বিদ্রোহীদের । পরিষ্কার প্রশস্ত রাজনৈতিক 
পথের উপর দাড়িয়ে, ধর্মের সমস্ত মুখোশ ছিড়ে ফেলে দিয়ে মধ্যযুগের 
অভিজাতশ্রেণী ও ধর্সযাজকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে, এবং 
সেই সংগ্রামে বুর্ভোয়াশ্রেণীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্টিত হয়েছে । ধনতান্ত্রিক 
যুগের শৈশবে বুদ্ধি ও যুক্তির যে অভিযান শুরু হয়েছিল তা সার্থক 


১৩৪ বাংলার নবজাগৃতি 


হল তার বয়ঃসন্ধিক্ষণে ফরাসী বিপ্লবের সামা মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীর 
মধ্যে। 

তারপরের ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন নেই এখানে । বাংলার 
তথা সারা ভারতের নবজাগৃতির উৎস-সন্ধান এখানেই শেষ করা যেতে পারে। 
অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসী বিপ্লবের ৮৩:06) 1588110) 2181610106"র 
মহান আদর্শ 111901015, 0852], /১101167'র আদর্শে পরিণত 
হয়েছে ।২২ কারণ ধনতাস্ত্রক যুগের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
ভুমিকা বদলেছে। যতদিন বুর্জো য়াশ্রেণীর আধিপত্য সম্পূর্ণ প্রতিষটিত হয়নি, 
যতদিন তারা পৃক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ হয়নি, ততদিন সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর 
সঙ্গে তাদের বিরোধও তীব্রতর হয়নি, স্প্টতর হয়নি। তা যখন হল তখন 
বুর্জোয়।শ্রেণী দেখল, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যেসব হাতিয়ার নিয়ে 
তারা সংগ্রাম করেছে সেই সব হাতিয়ার তাদের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়েছে। 
যে সর্বজনীন গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও স্বাধিকারের আদর্শ তার! প্রচার করেছে, 
প্রবর্তন করেছে, সেই আদর্শ এখন তাদেরই আধিপত্যকে ধুলিসাৎ করতে 
চাইছে। তাদের অগ্রগতির “মুলমন্ত্র যে স্বাধীনচিত্ত। যুক্তি বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক 
দুষ্ট, তাই এখন 'সোশ্যালিস্টিক' হয়ে উঠেছে ।২৩ সোশ্যালিজমের বিকাশ 
হচ্ছে সেই স্বাধীনচিত্তা ও স্বাধিক।র প্রতিষ্ঠার পথে, সেই ষ্াক্ত ও বুদ্ধির 
অবিশ্রান্ত অভিযানের পথে, বিজ্ঞান ও শিক্ষার আলেো!কে উজ্জ্বলতর হয়ে। 
ভাই তো বুর্জোয়াশ্রেণীকে আবার, মার্কসের ভাষায়, সমাজের 81] 016 
61617610105 ০01 0112 8800, 01530111606, ৫০৮/1)-26-1)6615 2170 ০91-817 
61১95 1781৩" দলবদ্ধ করতে হচ্ছে। মধ্যযুগের আবর্জনাত্ুপ ঘেঁটে 
আবার তাকে ধর্ম শাস্ত্র অধ্যাত্মবাদ যাদুমন্ত্র কুসংস্কার জড়তা গৌড়ামি 
সংকীর্ণতা স্বেচ্ছাচারিত, সবই কুড়িয়েবাড়িয়ে জড়ো করতে হচ্ছে,২৪ সঙ্গে 
সঙ্গে 'লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রেটানিটির' বদলে 'ইনফ্যাট্টি, ক্যাভালরি আর্টি- 
লারির, মহত্বও প্রচার করতে হচ্ছে কারণ 'সোশ্যালিজমের; বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করতে হবে তাদের । কিন্তু এ হল আধুনিক ইতিহাস, ব্যাধিগ্রস্ত ধনতান্ত্রিক 
যুগের সংকট এবং সংস্কৃতিসংকটের ইতিহাস। এখানে সেই ইতিহাস আমর! 
আলোচনা করছি না। নবযুগের নবজাগৃতির মূলমন্ত্র কি তা আমরা 
আলোচনা করেছি। সেই মুলমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই বাংলার নবজা গৃতি- 
আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে । 


বাংলার নবজাগৃতির প্রবাহ 


“সমাচার দপপে'র সংবাঁদগুলি কেন সাধারণ সংবাদ নয়, জাতীয় সংবাদ, 
এঁতিহাসিক ঘটনা, তা নিশ্চয়ই এই আলোচনার পরে পরিষ্কার বোঝা যাবে। 
খানকল পাটকল, এক্রকমের টাক। পয়সা, ছাপাখানা, বাম্পীয় জাহাজ, 
রেলপথ--এগুলি হল এদেশের নবজাগৃতির প্রথম দূত । আগে যে ঘড়ি ও 
ভেনিসিয়ান কাচের কথা বলেছি, যে দৃরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণযন্ত্রের কথা 
বলেছি, তাও নিশ্চয়ই এদেশে আগে ছিল না। আর্ডুর! বা মুসলমানরা এই 
অর্থনৈতিক এজেন্টদের এদেশে নিয়ে আসতে পারেননি । এদেশের মাটিতে 
এদের উংপত্তিও হয়নি । ইংরেজরা আসার পরে এই অর্থনৈতিক এজেন্টর! 
এদেশে এসেছে। এই অর্থনৈতিক এজেপ্টরাই নবজা গৃতির অগ্র্ঠীত। এই সব 
কলকারখানা, কোম্পানির টাক] পয়সা, বাম্পীয় জাহাজ, রেলপথ সর্বপ্রথম 
এদেশের স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থায় আঘাত করে ভাঙতে আরম্ভ করে। 
শাশ্বত সনাতন মহাকালের গগনচুস্বী গন্থজ এই বিপ্লবী অর্থনৈতিক দৃতরাই 
ধুলিসাৎ করেছে । এদেশে ব্যক্তিদ্বাতন্ত্্যবাদ সর্জনীনত1 আত্মবিশ্বাস বৈজ্ঞানিক 
বুদ্ধি ও যুক্তির এরাই আদিগুরু। শাস্ত্র কুসংস্কার দেশাচার ও জনশ্রুতির 
বিরুদ্ধে এরাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোঁষণ। করেছে । রামমোহন, দ্বারক।নাথ, ইয়ং 
বেঙ্গলের” নেতৃবৃন্দ, বিদ্যাসাগর, সকলের সংগ্রথমের পথ এই বৈপ্লবিক 
অর্থনৈতিক এজেন্টরাই পরিষ্কার করে দিয়েছে । কলকারখান।, বাম্পীয় শজি, 
সচল মুদ্রা এবং প্রিট্টিং প্রেস ষদি না থাকত, ত।হলে রামমোহন-“ইয়ং বেজল"- 
বিদ্যাসাগর সকলের সমস্ত আন্দোলন ও আদর্শবাদ কবীর-দাদৃ-চৈতন্যের মতন 
শুন্যে মিলিয়ে যেত। বলিষ্ঠতা উদারতা প্রগতিশীলতা জাতীয়তা ও 
আব্তর্জতিকতাবোধ, কোনে কিছুরই বিকাশ হত না এদের চরিত্রে । তাই 
বলে কলকারখানা বাম্পীয়শক্তি মৃত্রা ও প্রিন্টিং প্রেসের যান্ত্রিক সৃষ্টি এর" 
নন। যন্ত্র এদের চলার পথের আগাছ1 কেটে সাফ করেছে। নতুন অর্থ- 
নৈতিক শক্তি সমাজের জড়তা ও আত্মকেত্্রিকতার মূলে আঘাত করেছে। 
তাই এদের চলার বেগ প্রচণ্ড হয়েছে এবং সেই চলার পথে এরাও আবার 
সেই অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশের পথ আরও প্রশস্ত করেছেন। এই হুল 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতির ধারা। বাংলার সংস্কৃতিসমন্থয়ের 
এতিহাসিক বিশিষ্টতার জন্যই এই প্রবাহের বিশেষ জোয়ার-ভাট। এই 
বাংলাদেশেই সম্ভব হয়েছে এবং সেই জোয়ার-ভাট। উত্বান-পতনের তরঙ্গ- 
বিক্ষোভের প্রধানকেন্দ্র হয়েছে কলিকাতা মহানগর । কারণ নতুন যুগ 
নগরকেন্দ্রিক, গ্রামকেন্দ্রিক নয় । 


১৩৬ বাংলার নবজাগৃতি 


বাংলার নবজাগৃতির প্রথম যুগে অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ঘটেনি । এখানেও নবজাগৃতির এতিহাসিক, 
বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রয়েছে দেখা যায়। প্রতিভার, বিকাশ যদিও এমুগেই সম্ভব 
হয়েছে, তাহলেও এঁতিহাসিক নিয়মেই নবযুগের গোড়াতে সেই বুদ্ধি ও সৃষ্টির 
প্রতিভা এবং কর্মীর প্রতিভা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। বুছির সঙ্গে 
কাজের, খ্রিল্লীর সঙ্গে উদ্যোগী শিল্পপতির ও কর্মীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
ছিল। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ফন্‌ মার্টিনের ভাষায় বলা যায়, 
বাংলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের *506020751র1 একই ব্যক্তি 
ছিলেন। ইয়োরোপীয় নবযুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশেও অক্ষু্ ছিল। 
আপাতদৃষ্টিতে "অদ্ভূত সাদৃশ্য বলে মনে হলেও, এ কেবল সাদৃশ্য নয়, অদ্তুতও 
নয়, একই এঁতিহাসিক বিশিষ্টতার প্রকাশ মাত্র । 

বাংলার নবমুগের সমন্বয়সাধক রামমোহন কেবল সাধক ছিলেন না, 
ভাবরাজ্যেই তা'র সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে যায়নি । সমাজের বিভিন্ন সমস্থ] 
ও সংস্কারের বিরুদ্ধে তার অভিযান কম দুঃসাহসিক নয়। তার সরকারী 
চাঁকরি, কোম্প।নির কাগজের ব্যবসা ও তেজারতি কারবার থেকে ধনসঞ্চয়ের 
স্পৃহ! শাস্ত্রপন্থী না হলেও, মৃগপন্থী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
রামমোহনের প্রধান সহকর্মী দ্বারকানাথের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যম 
সম্বন্ধে প্রশংসায় ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরাও পঞ্চমুখ ছিলেন। সেকথা আগে 
বলেছি ।* ডিরোজিওর শি্ঠ “ইয়ং বেঙ্গলের নেতাদের মধ্যে রামগোপাল 
ঘোষ অসাধারণ বাগ্সিতা বুদ্ধি ও পাগ্ডিত্যের জন্য অগ্রণী ছিলেন । 
রামগোপাল ইন্ুদী ব্যবসায়ী জোসেফের অফিসে কাজ করতেন প্রথমে, 
পরে কেল্সল সাহেবের অংশীদার হয়ে 46158]1 01051) & ০০ প্রতিষ্ঠা 
করেন। শেষে “2. 0. 01005) & 0০ নামে এক কোম্পানি করে 
রামগোপাল স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। “ইয়ং বেঙ্গল দলের অর্থনৈতিক 
আদর্শ ছিল “অবাধ বাণিজ্যের আদর্শ, টিপিকাল “1৩ 60111)1156,-এর 
আদর্শ । সংস্কৃতিক্ষেত্রেও “ইয়ং বেজগল' দলের দানও যুগান্তকারী । প্যারীঠাদ 
মিত্র প্রথমে (১৮৩৯ সালে) ককালার্টাদ শেঠ আযাণ্ড কোম্পানি'তে 
আমদানি-রফ-তানির কাজ করেন। পরে ১৮৫৫ সালে ছুই ছেলেকে নিয়ে 
“প্যারীষ্ঠাদ মিত্র আযাণ্ড সন্গ* কোম্পানি প্রতিষ্ঠ। করে স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত 
হন। “গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কোং লিঃ, “পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট 
কোং+, “হাওড়া ডকিং কোং লিঃ” ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানির ডিরেক্টর, 


. পা পা 


* স্বিতীয় অধায় ভ্রউব্য। (১৯৪৮) 





নবজাগুতির ভাবরিপ্লব ১৩৭ 


ছিলেন প্যারীটাদ। তিনি 'বেঙ্গল টি কোং ও 'ডারাং টি কোং লিঃ-এরও 
ডিরেক্টর ছিজেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্যারীষ্ঠটাদের 
অভিযান বিশেষ-উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৮ সালে যখন “দি সোসাইটি ফর্‌ দি 
একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ? প্রতিষ্ঠিত হয় ভখন প্যারীটাদ মিন্ত 
ও রামতনু লাহিড়ী তার যুগ্ম-সম্পাদক হন। “দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়' 
সোসাইটি'র (১৮৪৩) সভাপতি ছিলেন জর্জ টম্সন, অবৈতনিক মুম্পাদক 
ছিলেন প্যারীটাদ। তিনি গোড়া থেকেই “দি ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন 
(১৮৫১), “বীটন সোসাইটি! (১৮৫১), “দি ক্যাল্কাটা সোসাইটি ফর দি 
প্রিভেন্শন অফ ক্রুয়ে্টি টু আযানিম্যাল্স' (১৮৬১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের 
সদস্য ছিলেন । বেভারলি সাহেব ও প্যারীঠাদ “দি বেঙ্গল সোশ্ীল সায়েন্স 
আাসোসিয়েশনে*র (১৮৬৭) যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন । ১৮২০ সালে কেরী সাহেব 
এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য যে “এগ্রিকাল্চারাল আযাগড হর্টিকালচারাল 
সোসাইটি অফ: ইগ্ডিয়।”-র প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪৮ সালে প্যারীট।দ তার 
সদস্য হন, কৃষিবিষয়ে সোসাইটির জার্নালে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং অনেক 
ইংরেজি প্রবন্ধের বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এই হল বাংলার 
প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখক প্যারীাদের 
₹ক্ষিপ্ত পরিচয় | এ-ছাড়া শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক উন্নতির জন্তা উনবিংশ 
শতাব্দীর ধনিক ব্যবসায়ী শেঠ-শীল-মল্লিকদের দাঁনও কম উল্লেখযোগ্য নয় । 
কর্মীর উদ্যম, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীর প্রতিভার অপুর্ব সংমিশ্রণ এইভাবে 
উনবিংশ শতাবীতে নবজাগৃতির প্রথম যুগে সম্ভব হয়েছিল। এই সংমিশ্রণ, 
এই সমন্বয় এতিহাসিক ও বৈপ্লবিক । 
বাংলার নবজাগুতির ধারা বাধাবন্ধহীন সমতলক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে 
প্রবাহিত হয়নি ।* কোনো আন্দোলনই তা হয় না। তার উত্থানপতন আছে, 
জোয়ার-ভাটা আছে, ছন্দ ও তরঙ্গ আছে। রামমোহনের যুগ প্রধানত 
ভাবকেন্দ্রিক সমন্বয়ের যুগ । রামমোহনের ক্রান্সসমাজ ও সামাজিক. 
*সৃণীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় তার “জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত গ্রন্থে এই ধারার ষে পর্যায়- 
ভাগ করেছেন তা লেখকের মতে বিজ্ঞানসম্মত নয়। তিনি “বস্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দের 
তৃতীয় যুগকে “যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্থয়সাধনের? যুগ বলেছেন। তা কোনমতেই বলা যায় 
না। অরবিন্দ ঘোষ তার “[)৩ [60981352110 10 [1018 গ্রন্থে এই নবজাগৃতির ধারার 
যে পর্যায়-ভাগ ও বিশ্লেষণ করেছেন তাকে আদর্শবাদীর বিশ্লেষণ বলা যার। মোহিতলাল- 
মন্ভুমদার তার 'বাংলার নবযুগ? গ্র-স্থ নবজাগৃতির ঘে ইতিহাস রচন1] করেছেন তার মধ্যে 
সম।জবিজ্ঞানীর দৃড়ি তে| দুরের কথা আদর্শবাদীর নিষ্ঠা ও উদারতা পর্যন্ত নেই, আছে, 
সংকীর্ণ সান্প্রদায়িক বিক্কৃতবৃন্ধির ও বিভ্রান্তির পরিচয়। ( ১৯৪৮ ) 


১৩৮ বাংলার নবজাগৃতি 


আন্দোলন গৌপ, আদর্শলোকের সংগ্রামের সামান্য বাস্তব রূপ ও পরীক্ষা 
মাত্র । তার বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ, তার নতুন জাতীয়তা ও আন্তর্জীতিকতা- 
বোধের সমন্বয়ের মধ্যেই তার সংগ্রামের সার্থকতা । পাশ্চাত্য ভাবধারাকে 
আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাকে সমীকৃত করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা 
ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । এ-আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। 
শ্রেষ্ঠ জব বলে দেবতাদের অস্তিত্ব রামমোহন স্বীকার করেছেন, ব্রন্মের 
'অবতার না স্বীকার ক্লুরলেও রাম কৃষ্ণ ও বৃদ্ধকে অবতার বলে মেনেছেন। 
পুরাণতন্ত্রাদি জাতিভেদ দেশাচার ইত্যাদি তিনি একেবারে বর্জন করতে 
"পারেননি । বেকনের চরশ্রেণীর ৭1৫091,-এর বিরুদ্ধে রামমোহন অভিযান 
করেছিলেন"সত্য, কিন্তু কুসংস্ক।রের সমস্ত মানস-প্রতিম৷ ও প্রেতাত্মাগুলিকে 
তিনি ধ্বংস করতে পারেননি । এই ধ্বংসের কাজ প্রধানত “ইয়ং বেজল? 
দলের নেতাদেরই করতে হয়েছে, ফরাসী এন্সাইক্লোপিডিস্টদের মতন তার! 
সমস্ত মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস দেশাচার জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ 
ঘোষণ! করেছিলেন । যে নতুন শক্তি রামমোহনের যুগে “সঞ্চারিত' হয়েছিল 
তাকে আরও গভীর করে ইয়ং বেঙ্গলের' নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে সমাজের 
বুকে “সন্প্রসরিত' করেছিলেন। তারা ইয়োরোপের “বাঙালী সংস্করণ 
ছিলেন না। তারা বাংলাদেশেরই মানুষ ছিলেন এবং দেশের মঙ্গলের কথাও 
ভুলে যাননি । ব্রাঙ্গসমাজের পরিণতি অথবা “ইয়ং বেজল' আন্দোলনের 
একদেশদশিতা ও উগ্রত1 পরের কথা, আরএকদিকের কথা । রামমোহনের 
মুগ থেকে ইয়ং বেঙ্গলের" যুগের গ্রসারতা ও ব্যাপকতাই এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য। এই ব্যাপক শক্তিসঞ্চার ও আলোড়নের ফলেই নবজাগৃতির প্রবাহ 
উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে এবং পরে সামাক্গিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের প্রবল গতিশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে আত্মস্থ হয়েছে। 
এই ধারাতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে জাতীয়তাবোধ 
উদ্বুদ্ধ হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এই ধারাই বিংশ 
শতাব্দীর বিজ্তৃত-ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে মিশে গেছে। 
সংস্কতিক্ষেতেও এই ধারা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার রাজেজ্মলাল 
বিদ্যাসাগর প্যারীটাদ মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্্র নবীনচত্্র বিহারীলাল 
রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে প্রবাহিত হয়েছে । প্রথম যুগে 
'ছাপাখান। প্রতিষ্টিত হয়েছে, বাংল! ছাপার হরফ তৈরি হয়েছে এবং বাংলা 
গদ্য জন্মগ্রহণ করে ঠ্াটি-াটি পা-প1 করে এগিয়ে গেছে। আগের মুখের 
সামাজিক জড়তা, স্থিতিশীলত। ও আদিম সরলতার মধ্যে বাংল! গদ্যের 


নবজাগৃতির ভাববিপ্লব ১৩৯ 


বিকাশ সম্ভব হয়নি, হতে পারে না, পৃথিবীর কোনো দেশেই হয়নি, কারণ 
ভাষা ও জীবন, ভাষা! ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। তাই 
সমাজ যখন সচল সক্রিয় ও জটিল হয়ে উঠল, মানুষের জীবনের সামনে 
বিবিধ সমস্যা দেখা দিল, তখন ভাষ!কেও আর অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত কাব্যের 
মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হল না। সমস্ত জর্টিলতাকে আত্মসাৎ করে 
বাংল। গদ্যের ধীরে ধীরে বিকাশ হল, সামাজিক নকৃশ। ও উপাষ্ঠ্যানের 
ভিতর দিয়ে উপন্যাসেরও জন্ম হল। উনবিংশ শতাব্দীন্ন দ্বিতীয়ার্ধে বাংল! 
গদ্য ও উপন্যাসের পূর্ণ বিকাশ হল । 

নবজাগরণের এই ধারার পাশাপাশি আরএকটি ধারাও নবিংশ 
শতার্দীর গোড়। থেকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাকে আমরণ রাধাকান্ত 
ভুদেব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধারা বলতে পারি । এই দুই ধারা ঠিক প্রগতি 
ও প্রতিক্রিয়ার ছুটি পরস্পর-বিরোধী নিদিষ্ট ধার! নয়। নবজাগৃতির প্রথম 
প্রচণ্ড গতিশীলতার যুগে বিরোধ তীব্র উগ্রমৃতি ধারণ করেনি। প্রগতির 
সাধারণ ধারাই নতৃন-পুরাতনকে সমীকৃভ করে নিজস্ব গতিবেগে সমন্বয়ের 
পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই দ্বিতীয় ধারাটি প্রতিক্রিয়৷শীলতার বাধাধর! 
খাতে বইতে পারেনি । তাকে শুধু বিরোধিতার (00209910100) ) ধার বল। 
যায়। এই ধারার “দূর্বলতা” তার “উদারতা'র মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। 
রাধাকান্ত ভূদেবের ভিতর দিয়ে এই ধারার চরম প্রকাশ রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দের মধ্যে হয়েছে । রাঁধাকান্ত ভূদেবের ধর্মগৌড়ামি ও সামাজিক 
উদারত! শেষে রামকৃষ্ণের স্বাভাবিক মানবতাবোধ এবং বিবেকানন্দের ধন 
ও মানুষ, আশ্রম ও সমাজ, শান্তর ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার নৃতনত্ব, তার বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করাই এই ধারার বৈশিষ্ট্য । যা কিছু নতুন মহান 
উদার, ত। সব এদেশেই ছিল। ধন আশ্রম মঠ সবই থাকল, কিন্তু তাও যে 
কত মহান, কত মানবিক, কত উদার, কত গতিশীল, এমন কি কতদূর 
“সমাজতাক্ত্রিক' পর্যস্ত হতে পারে, বিবেকানন্দ তা শুধু এদেশের লোককেই 
বললেন ন!, বিদেশেও প্রচার করতে গেলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ বার্থ হলেন। 
নতুন ভাবধারাকে সমীকৃত করে সম্বদ্ধ হওয়াই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য 
এবং তাকে আরও গভীরভাবে আবেগভরে আপনার করে নেওয়া বাংলার 
বিশিষটতা । আবেগ নিষ্ঠা বলিষ্ঠত। উদারতা ও গভীর মানবতাবোধের মধ্যে 
বিবেকানন্দের চরিত্রে বাংলার বিশিষ্টত1 ফুটে উঠেছে । বিবেকানন্দ নব- 
যুগের বাংলার শ্রীচৈতন্ত, কিন্ত বাংলার নবঙ্জাগৃতির যুগ রামমোহন দ্বারকানাথ 


১৪০ বাংলার নবজাগৃতি 


দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার কেশবচন্দ্রের যুগ, ডিরোজিও টম্সন কৃ্চমোহন 
রামগোপাল দক্ষিণারঞ্জনের যুগ, বিদ্যাসাগর রাজেন্্রলালের যুগ, মধুসূদন 
প্যারীটাদ বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যুগ । শ্রীচৈতন্যের মুগ শেষ হয়েছে। 
বিবেকানন্দের যুগও শেষ হয়ে গেল । রাধাকান্ত ভূদেব বিবেকানন্দের ধারাই 
পরবর্তীমুগে পরিপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীলতার খাতে প্রবাহিত হয়েছে। জাগৃতির 
ধার, প্রগতির ধারা যত দ্রুত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, বৃহত্তর 
সমন্বয়ের পথে এগিয্লে গেছে, রাধাকান্ত ভূদেব বিবেকানন্দের ধারাও তত 
দ্রুত সংকুচিত হয়েছে, তার উদারতা ও মানবতাবোধ বর্জন করে সংহত 
প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক 
রূপও বদর্গে যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াশ্রেণী শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয়ে 
যৌবনে পা দিচ্ছে, নিজের স্বাধীনত1 ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ভচ্ছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর উদারতা মানবতা ও আতন্তর্জাতিকতাঁবোধই আজ সাবালক 
বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে ভীতিগ্রদ 'সোশ্যালিজমে'র রূপ ধারণ করেছে । 
প্রতিক্রিয়াশীলতা৷ তাই “আর্য-সংস্কৃতি”, “নব্যহিন্দ্ব ও ইসলামী সংস্কৃতি”, এবং 
উগ্র সাম্প্রদারিকতাকে আশ্রয় করে শক্তিশালী ও সংহত হচ্ছে। বিরোধ 
তীব্রতর হচ্ছে, স্পইঈতর হচ্ছে । বধিষ্ণ বুর্জোয়াশ্রেণীর শৈশবকাঁলের উদারতা 
মানবত। ও স্বাধীনতার বাণী আজ তাই সংকীর্ণত৷ বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচ1রিতার 
গার্জনে পরিণত হচ্ছে। সংকটের সময় সোশ্যালিজমবিরো!ধী ধর্মযুদ্ধে 
প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্জনাস্তূপ খেটে ধর্ম শান্তর অহিংস সান্প্রদায়িকতা 
অধ্যাত্মবাদ আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি ভূতপ্রেতদের জড়ো করতেও আজ তাই 
বুর্জোয়াশ্রেণী পশ্চাদ্‌পদ নয় । 

কিন্ত জাগৃতি ও প্রগতির ধার! এতিহাসিক নিয়মেই বিস্তৃততর ক্ষেত্রে 
প্রবাহিত হবে । প্রবাহের পথে সংঘাত ও বিরোধ তীত্রতর হবে। হওয়া! 
স্বাভাবিক । রামমোহন “সোশ্যালিজম, সম্বন্ধে রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে বিলেতে 
তর্ক করেছিলেন। “কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের, মৃলসূত্রগুলি তিনি জানতেন । 
বেকন, লক, ফরাসী এন্সাইক্লোপিডিস্টরা, ফরাসী বিপ্লব, রামমোহনকে, 
বিশেষ করে নব্যবাংলার নেতাদের, উংসাহিত করেছিল, নতুন পথের সন্ধান 
দিয়েছিল। সেই পথে তার! নির্ভয়ে অভিযান করেছিলেন। তাদের অভিযান 
ব্যর্থ হয়নি । বিংশ শতাব্দীর রুূশবিপ্লব আরএক মুগাস্তরের প্রেরণণ দিয়েছে । 
রবার্ট ওয়েন থেকে মার্কস-এক্জেল্সের পথে লেনিনের যুগ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে 
পৃথিবী সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি । বিদেশের কোনো বিপ্লব, কোনো স্বাধীনতা - 
সংগ্রামকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাতে রামমোহনও কুঠিত হননি । 


নবজাগৃতির ভাববিপ্লব ১৪১ 


(নেপজসবাসীদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ব্যর্থতায় রামমোহন শুধু যে বেদনাবোধ 
করেছিলেন বা ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়তে দেখে তিনি যে 
শুধু “ধন্য, ধন্য, ফ্রান্স! বলে অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়। 
রামমোহন বলেছিলেন : স্বাধীনতার শক্র আর স্বেচ্ছাচারিতার মিত্র যার! 
তাদের জয় ইতিহাসে হয়নি কোনদিন, হবেও ন1 ভবিষ্যতে | এযুগে নির্ভয়ে 
তাই রুশবিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে বাঙালী তথ ভারত- 
বাসী অভিনন্দন জানাবে ।* বাংলার নবজাগুতির এযুগের উত্তরাধিফারীর! 
তাই নিভীকচিত্তে লেনিন গে।কি স্টালিনের আদর্শে অশ্নুপ্রাণিত হয়ে তাকে 
সমীকৃত করবে। বাংলার জাগৃতিধারা, বাংলার সমাজ সংস্কৃতি দৃঢ়পদে বলিষ্- 
চিতে 'সোশ্যালিজমে'র প্রশস্ত পথে বৃহত্তর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এগিয়েশ্যাবে । 


* আজ আর একথা বোধহয় বলা যায় না, কিন্তু ১৯৪৮ সালে নিশ্চয় বল] যেত। 
আজ কেন বল! যায় না, সে-বিষয়ে আমার “মেট্টোপঙিটান মন, মধ্যবিত, বিদ্রোহ? গ্রন্থে 
€২য় সং, ১৯৭৭) দ্বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত মার্ক সীয় চিন্তাধার?” প্রবন্ধে আলোচন! 
কয়েছি। (১৯৭৮)। 


সংযোজন : ১৯৭০ 


'লার নব্জীগরণ 
সমীক্ষা ও সমালোচন। 


সমাজের মতো সামাজিক ইতিহাসের সমীক্ষাও গতিশীল। পরিবর্তনশীল 
অর্থে গতিশীল । সমীক্ষার বিভিন্ন পর্বে ইতিহাসের গতিশক্তির উৎসসন্ধানী 
দুর্টি যত গভীরে প্রসারিত হতে থাকে, ক্রমে তত সমাজের অলো-অন্ধকারের 
কানাচ ও কক্ষগুলি গোচরে আসে, তত তার কাজচালানে। রাং-ঝালাইয়ের 
জোড়াতালিগুলি ধরণ পড়ে, পলেস্তারার ফাঁক দিয়ে রং-চট' ফাটলগুলি উকি 
মারে এবং আমাদের অনেক মনগড়া ও বইপড়] ভাবপ্রতিমার সম্মোহনী রূপ 
তার ভিতরের ও পেছনের ধাঁশ-খড়ের কঙ্কালটির রূঢ় প্রকাশে ধৃলিসাং হয়ে 
যায়। গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলার নবজাগরণের যে ভাবপ্রতিমা, 
উনিশ শতকের পশ্চাদ্‌পটে, নানারঙের গ্রলেপ দিয়ে আমরা নির্মাণ করেছি, 
তার অনেক রঙ আজ সামাব্দিক গতির তরঙ্গে ধুয়েমুছে মাটি হয়ে গিয়েছে, 
অনেক রঙের বাহ্য ওজ্ববল্য ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে । তার কারণ, প্রলেপগুলি 
বেশির ভাগই কাচা রঙের । তা থেকে বোঝা যায়, আমাদের ইতিহাসের 
ধার] বিশ্লেষণে, বিশেষ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা, মূলে 
কোথাও গলদ আছে, ভয়ঙ্কর একট ফাক ও ফাকি আছে, যেফাক ও 
ফাকি কেবল তারিখ ও তথ্যের সমারোহে পুরণ করা যায় না। কারণ 
প্রাণহীন নীরেট তথ্য, মহাফেজখান! বা গ্রন্থ।গার যেখান থেকেই আবিষ্কৃত 
হোক, এঁতিহামিক ও অনুসন্ধানীর হাতে তা খেলার পুতুল মাত্র। তিনি তার 
দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বিচারভঙ্জি অনুযায়ী সেগুলি নির্বাচন করেন, সাজিয়ে-গুছিয়ে 
সামনে উপস্থিত করেন এবং তার ভিতর দিয়ে ইতিহাসের পালাগান 
শোনান। সেট! কেবল তথ্যের পুতুলনাচের ইতিকথা, সমাজের ও মানুষের 
ইতিকথা লয়। একই তথ্যের কত বিচিত্র প্রকাশ ও ব্যাখ্য! আমর গ্রতিদিন 
সংবাদপত্রে সাময়িকপত্রে দেখতে পাই । কাজেই কেবল তথ্য নয়, তথ্যা্তর্গত 


বাংলার নবজাগরণ ১৪৩ 


সত্যটকে বুঝতে হলে ইতিহাসের গতিবোধ তে বটেই, সেই গতির ছন্দ ও 
তাল-মাত্রা সন্বন্ধেও বোধ সজাগ থাক! গুয়োজন। এই বোধ থাকলে 
এঁতিহাসিক তথ্যবিচাঁর বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে, ইতিহাস বিজ্ঞানের পর্যায়ে 
উন্নীত হতে পারে, এবং তা যদি হয় তা হলে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের 
বিভেদরেখা লুপ্ত হয়ে যায়। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের এই মিলনসীমান্তে 
দাড়িয়ে আজ আমর] উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের গতিধারার 
বিচারবিষ্লেষণ করব এবং চেষ্টা করব তার অসঙ্গতি অসমগতি ও অপূর্ণভার, 
কারণগুলি নির্দেশ করতে । 


পাশ্চাত্য রেনেসীসের অর্থ ও গুরুত্বের দিক থেকে আমাদের এ&ুতিহাসিকর। 
সাধারণত উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের বিচার করে থাকেন।' 
ইতিহাসে কখনও দেখা যায় না যে ছুই দেশের বা দুই পরিবেশের এক- 
ধরনের ঘটনার মধ্যে ঠিক একই কারণের সমাবেশ অথবা একই প্রতিক্রিয়। 
ঘটেছে। কিন্তু কারণ ও তার ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, কতকগুলি 
মৌল বিষয়ের বা! ঘটনার অন্তনিহিত তাৎপর্ষের সাদৃশ্যের জন্য আমরা, 
'(রেনেসাসের মতো! এতিহাসিক শব ব্যবহার করতে পারি। ইতিহাসের, 
দিক থেক 'রেনেস্সাস+ কথার “191০8108], গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি? জার্মান, 
সমাঁজবিজ্ঞানী আলফ্রেদ ফন্‌ মার্টিন উ।র 59010198) ০176 76015501106. 
গ্রন্থে রেনেস।সের এতিহাসিক গুরুত্ব নির্দেশ করে বলেছেন-_-0)৩ 010০10- 
5108] 1120001621)06 ০01 1175 1২607919581)06 15 11081 10 10191105 (16 1151. 
910019] 200 500181 019801) 6615/5610 11)5 1৬010015 4১895 200 
0100611) (11065 : 16 15 ৪ (501081 681] 50886 ০1 10009111 86. 
মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটে 
রেনেসাসের মুগে এবং সেইদিক থেকে রেনেস্সাসকে আধুনিক যুগের প্রথম 
উদয়পর্ব বল! যায়। যুগ থেকে যুগান্তর যাত্রার পথে কখনও অতীত যুগের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সামাজিক সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ঘটে না, বিচ্ছেদের শক্তিগুলি সক্রিয় 
হয়ে ওঠে-সমাজের মূল গঠন-বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে। এই মুল গঠন- 
বিন্যাস অর্থনৈতিক, যার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, সমাজের 
গোঠীবিন্যাস ও শ্রেণীবিন্যাস গড়ে ওঠে এবং তার উপর ভিত্তি করে সমাজের, 
ধ্যানধারণ! ভালমন্দ-বিচারবোধ সবকিছুর বিকাশ হয়। মূল অর্থনৈতিক 
ভিত্তির যদি বিশেষ পরিবন না হয়, তাহলে সেই পুরাতন ভিত্তির উপরে 
গঠিত সামাজিক সংস্থা বা ইন্স্টিটিউশনগুলির অথব! সাংস্কৃতিক ধ্যান- 


-১8৪ বাংলার নবজজাগৃতি 


ধারণাগুলির স্থায়ী পরিবর্তন হয় না, বহিরাগত ভাবসংঘাতের ফলে একটা 
সঞ্চরণশীল পরিবর্তন হতে পারে মাত্র। এইদিক থেকে বিচার করলে, 
(90198198119 উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলোড়নকে 
'রেনেসাস' বললে ভুল হয় না, কিন্ত বৈদেশিক শাসনাধীনে সংঘটিত এই 
জারজ রেনেসাস-এর সঙ্গে পাশ্চাত্তা রেনেঙ্গাস-এর প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য তে। 
আছেই, উপরস্ত তার বাস্তব পশ্চাদ্ভূমি না থাকার জন্য শেষপর্যন্ত তার 
সামাজিক ফলাফলও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষময় হয়েছে । “রেনেসাসণ বা নব- 
জাগরণের এতিহাসিক লক্ষণগুলি বিচার করে বাংলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে 
আমরা তার অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা আরও ভাল করে বুঝতে পারব । 


মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের যে সামাজিক 51680” বা বিচ্ছেদ 
রেনেঞ্সাসের অন্যতম এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বলে আগে উল্লেখ করেছি, তার 
প্রথম প্রকাশ হবে সামাজিক অঙ্গবিন্যাসের €(5০9০121 90:000016-এর ) 
পরিবর্তনে । মধ্যযুগের সমাজ ছিল একটা 4181015 £158008160. ৪991610? 
এবং সেই কঠোর প্রায়-অচল স্তরবিন্যস্ত সমাজের চেহার। ছিল পিরামিডের 
মতে!, অপরিবর্তনীয়--29781010 ০? 175081০5*এর পাশে অচল-অনড় 
*১1:81014 91 818, । অর্থাৎ স্থাবর ধনসম্পত্তির পিরামিডের পাশে স্থাবর 
ভালমন্দবোধ ও অটল ধ্যানধারণার পিরামিড--যেমন ১৪5০, বা বনিয়াদ, 
তেমনি তার উপরের ০৪867507001, বা সৌধ। ধনতন্ত্রের উন্মেষপবে, 
রেনেসাসের যুগে, এই পিরামিডে আঘাত হানল প্রথমত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের 
অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি, দ্বিতীয়ত নবযুগের সবশ্রেষ্ট মূল্যমান সচল “টাকা? 
(1009065 )। আঘাতের ফলে মধ্যযুগের সামাজিক পিরামিডে ভাঙন ধরল, 
অচল স্তরিত সমাজের ভিতরে দেখা গেল নতুন এক সচল স্তরায়ন (16%1919 
90018] 98019080101) ) আরম্ভ হয়েছে সমাজে । সমাজে মানুষকে স্তরিত 
করার শক্তি হল অবাধ প্রতিযোগিতায় অজিত টাকার । টাক] সচল গতি- 
শীল, কাজেই সামাজিক স্তরগুলিও, গতিশীল, 11810 বা অচল নয়। আগে 
সমাজে কোনে উধ্বাধঃ গতি (৮61095] 1001]10 ) ছিল না, এখন সেই 
গতি সঞ্চারিত হল অবাধগতি টাকার দৌলতে এবং টাকা সর্বশ্রেষ্ঠ মুল্যমানে 
পরিণত হওয়ার ফলে--সামাজিক মর্যাদার মান, প্রভাব-প্রতিপত্তির মান। 
ইটালীয় রেনেসাসের কালে সমাজের এই গতিশীলত1 দেখে আক্ষেপ করে 
/8৯50685 9৬11005 বলেছিলেন : "16519...1085 198 ৪11] 5/8১11109...8 
৪61/800 10887 58911 ০০০106৪2109 এবং 7830 73161018100 দুঃখ করে 


বাংলার নবজাগরণ ১৪৫ 


বলেছিলেন যে টাকার জোরে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনত1 ও স্বাতন্ত্র্য অত্যধিক 
বাড়ছে। শুধু তাই নয়, তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দেখে যে ৭0831) 
89211061005 21০ 1007 07৩ 06 ০৩০০ [99011৩. ধনতান্ত্রিক সমাজে 
মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কার্ল মার্কস “০8810 1150$ বলেছিলেন, 
তর প্রায় চারশ বছর অ'গে ব্রেনতানো এবং আরও অনেকে সেই ০881) 
£1৩'-এর চেহা'র। দেখে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন । 
বাণিজোর স্বাধীনত। ও টাকার সচলতার দিক থেকে বিচার করলে ত্রিটিশ 
আমলে বাংলাদেশে, প্রধানত নতৃন মহানগর কলকাতা কেন্দ্রে, আঠার শতক 
থেকে এই ধরনের পরিবেশ রচিত হয়েছিল । কলকীত। শহরে যে নতুন 
নাগরিক অভিজাত ধনিকগোষ্ী ( 0681) 81191090৫80 ) গড়ে উঠেছিল, তাঁর 
'পরিবারন্প্রতিষ্ভঠাীতাদের মধো অধিকাংশেরই টাকার ধান্দায় নগরে আগমন 
এবং যে-কোনো! কৌশলে যে-কোনে। গম্য-অগম্য পথে-বিপথে-কুপথে টাকার 
সন্ধানে বেপরোয়। অভিযান আঠ।র শতকের বিভিন্ন পর্বে আরস্ত হয়েছিল । 
বাণিজ্যের স্বাধীনতা ছিল ইংরেজদের, এদেশীয় বা বাঙালীদের সম্পূর্ণ নয় । 
করিতকর্মা বাঙালীদের স্বাধীনত। ছিল ইংরেজদের অধীনে ও সাহচর্ষে ষে- 
কোনো কর্মে নিযুক্ত হবার, অবশ্য কোনো আধ্যাত্মিক কর্মে নয়, অর্থকরী 
কর্মে। আরএকটি স্বাধীনতাও তার] এইসময় প্রদর্শন করেছিলেন, সেট 
হুল মধ্যযুগীয় কুলবৃত্তিগত বন্ধন ছিন্ন করে যে-কোনে। অর্থকরী কর্ন করার 
স্বাধীনতা । ব্রা্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিকদের মধ্যে অনেকেই কুলবৃত্তি ও কুল- 
মধাদ! ত্যাগ করে, নতুন টাকার মর্য।দায় সমাজে প্রতিষ্টিত হয়েছিলেন । 
ইটালীয় সমাজপ্রসঙ্গে সিলভিয়াসের কথার-_:567521)0 1008 68511 
09০09106 ৪, 70177 প্রায় প্রতিধ্বনি করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
“নববাবুবিলাস? গ্রন্থে : 
ইংরাজ কোম্পানি বাহাদ্বর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন 
এই কলিকাত। নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিন্বা 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার কর্মকার চম্নকার চটকার মঠকার 
বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা! রাজের সাঁজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের 
ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াছুরি পোদ্দারী করিয়া! অথবা? অশম্যাগগমন 
মিথ্যাকচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাষ্য দো 
শীতবাদ্যতংপর হইয়। কিন্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্ঠভাবে কিঞ্চিং 
অর্থসঙ্জতি করিয়া কোম্পানির কাগন্ধ কিম্বা জমিদ্দারি, ক্রয্লাধীন-.. 
অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন । 
১০ 


১৪৬ বাংলার নবজাগৃতি 


ভবানীচরণ অর্থনীতিবিদ না৷ হলেও এখানে একটি বিরামচিহনহীন বাক্যের 
মধ্যে সম্পূর্ণ আঠার শতক ও উনিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার 
অর্থনৈতিক ইতিহ।সের একটি নতুন অধ্যায়ের মর্ম প্রকাশ করেছেন। ভবানী- 
চরণের কথা যে কতখানি সত্য ত1 কলকাতার প্রাচীন ধনিক পরিবারগুলির 
আদিপুরুষদের কর্মজীবনের কাহিনী বিচার করলে বোঝা যায়। আঠার 
শতকে কলকাতার বধিরাঙ্গিক বিন্যাস অনেকট] মধ্যযুগীয় নগর ও গণুগ্রামের 
মতে। ছিল--বিভিন্ন কুলবৃত্তিজীবীদের বাস ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে । আঞ্চলিক 
পুরনো নামগুলি থেকে তা বোবা! যায়, যেমন কুমোরটুলি কলুটোল। 
জেপিয়াটোল। ডোমট্রাল গোয়ালটুলি পটুয়াটোলা শীখারীটোল! ইত্যাদি । 
এই মধ্যযুগীয় নাগরিক পরিবেশে .শোভাবাজারের দেব-পরিবার, সিমলের 
দে-সরকার 'শরিবার, জোড়ার্সাকো। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, মল্লিক 
পরিব।র এবং আরও অনেক প্রাচীন ব্রান্মণ-কায়স্থ-বণিক পরিবার, যার! সে 
সময় কলকাতার নতুন ধনিকসমাজ গড়ে তুলেছিলেন, তারা মধ্যযুগীয় 
সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবিগান তর্জাগান 
আখড়াইগ!ন পাঁচালি কথকতা ইত্যাদির সঙ্গে ঘোঁড়দোড়, বুক্বুলির লড়াই, 
পোষ। বীদরের বিয়ে, মাতৃপিতৃশ্রান্ধ, পুত্রকশ্ার বিবাহ, সাহেবদের খানা 
পিন।, গঙ্গার ঘাটনিমাণ, দেবালয় নিমাণ, তীর্থস্থানে ধর্মশাল। নির্মাণ 
প্রভৃতির কল্যাণে বাঙালী 0920)8001-তেণীর নব্যধনিকর। লক্ষ লক্ষ টাক! 
ব্যয় করেছেন । আঠ।র শতকের মাত্র দশ-বারজন কলকাতার বিখ্যাত বাঙলী 
ধনিক পরিবারের বিচিত্র ভেগবিলাসের ( যাকে 90705100905 90190000])- 
19 বল। হয় ) ব্যয়ের পরিমাণ যদি হিসেব কর। যায়, তাহলে মে।ট অংক 
অন্তত কয়েক কোটি টাকার দাড়াবে । এই যুলধন জমা করা থাকলে উনিশ- 
শতকে এই মমস্ত পরিবারের বংশধরর। স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে উদযোগগী 
হয়ে অন্তত কিছুট] অগ্রসর হতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেন নি। 

তার উপর আঠার শতকের শেষে, ১৭৯৩ সালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তনের ফলে যখন নতুন জমিদারশ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পথ নব্য- 
ধনিকদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তখন তারা ভোগবিলাসের পর উদ্বৃত্ত 
টাক! প্রধানত জমিদারী কিনতে ব্যয় করেন। কার্ল মার্কস তার 10/65 
০% /772177% /275/97)) গ্রন্থে চিরস্থায়ী বন্দে।বস্তের ফলাফল প্রসঙ্গে লিখেছেন 
€£168167 [9810 01 006 701০910০965 181)01)01010£5 1] 18191019 11710 
0116 08105 ০01 ৪ ৬ 049/-981080811565 1০ 1180. 50816 ০83108] ৪10৫. 
158081/ 40%59660. 3 10. 1901. স্বাধীন শিল্পবাপিজ্যক্ষেত্রে ধার! কিছুটা 


ংলার নবজগরণ ৯৪৭ 


সেই সময় উদ্যোগী হন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামদুলাল দে ও 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিন্তু উভয়েই শেষ পর্যন্ত বিশাল স্থাবর সম্পত্তির মালিকে 
পরিণত হুন। শহর থেকে উপাঞ্জিত অর্থে আরও কতজন যে খুদে-মাঝারি 
জমিদার ও মধ্যন্বত্বভোগীতে পরিণত হয়েছিলেন তার ঠিক নেই । ১৮৭২-৭৩ 
সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে দেখা যায় যে মধ্যস্বত্ের বিস্তারের ফলে 
জমিদারীর সংখ্যা বাংলাদেশে দেড় লক্ষের বেশি হয়েছে, বিশ হাজার 
একরের উপরে বড় জমিদারীর সংখ্য। পীাচশ'র কিছু বেশি, বিশ হাজার থেকে 
পাঁচশ একরের মধ্যে মাঝারি জমিদারী প্রায় যোল হাজার, এবং পাঁচশ 
একর ও তার কম ছেট জমিদারীর সংখ্য! দেড় লক্ষে্রে কিছু কম। এর সঙ্গে 
যদি জমিদার-পত্তনিদ।র-জোতদারদের গোমন্তা নায়েব তহশীলদার পাইক 
দফাদার প্রভৃতি কর্মচ।রী ও ভূত্যদের সংখ্যা যোগ কর। যায়,»তাহলে দেখা 
যাবে উনিশ শতকের শেষ পরে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্বনীতির ফলে বাংলাদেশের 
গ্রাম্যসমাজে কমপক্ষে সাত-আট লক্ষ লোকের এমন একটি “শ্রেণী? 
(সামাজিক “ম্তরায়ন' ) তৈরি হয়েছে, যে শ্রেণী ব্রিটিশ শাসকদের সুদৃঢ় 
স্তস্তস্বরূপ। অবশ্য সামজিক শ্রেণী হিসেবে বলতে গেলে “একটি' শ্রেণী বলা 
যায় না, দু'টি শ্রেণী বলতে হয়--একটি নতুন জমিদারশ্রেণী, আরএকটি 
নতুন মধ্যস্বত্বভোগী ও গ্রাম্য মধ্যশ্রেণী। নামে দুই শ্রেণী হলেও, কাজ ও 
স্বার্থের দিক থেকে এদের চিস্তাভাবনা ও আচরণ একশ্রেণীর মতো । 

এর পাশে নাগরিক সমাজে, যেমন কলকাত' শহরে, ব্রিটিশ শাসকর 
তাদের বিশ্বাসভাজন আরও দু'ট শ্রেণী তৈরি করেছিলেন--একটি নতুন 
নাগরিক ধনিকশ্রেণী, আর-একটি নতুন নাগরিক মধ্যশ্রেণী । এই মধ্যশ্রেণীর 
মধ্যে ছোট ছে!ট ব্যবসায়ী, দেোকানদ!র, দালাল গ্রভৃতির সংখ্যা অনেক, 
ব।কি নানারকমের চাকরিজীবী । নাগরিক মধ্যশ্রেণীর একটি বিশেষ স্তর 
হিসেবে গড়ে উঠেছিল বাঙালি ইংরেজিশিক্ষিত এলিট্শ্রেণী। ব্রিটিশ আমলে 
বাঙলী সমাজের এই নতুন শ্রেণীরূপায়ণ নিশ্চয় একটা বড় রকমের পরিবতন 
এবং অ!গেকার পিরামিডের মতে। স্তরিত সমাজের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক । 
আগে বলেছি, নবমুগের নতুন শ্রেণীবিন্যাস অচল নয়, সচল, উধ্বাধঃ গতিশীল, 
এবং সেই গতির প্রধান চালকশক্তি “টাকা” । টাকা সচল, শ্রেপীও তার ছন্দে 
সচল । বাঙালী সমাজে আঠার-উনিশ শতকে এ-সত্যও নিমম বাস্তব সত্য 
হয়ে উঠেছিল । কিন্তু তার জন্যই কি তাকে রেনেসাস” বল যায় ? বিশেষ 
করে যে-সমাজে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ধনতন্ত্রের 401০81 ৩৪119 
8125*-এর কোনো আভাস পাওয়া! যায় না? বিশেষ করে শ্রমশিল্পের 
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বিস্তারে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণ! ও আবিষ্কারের অগ্রগতিতে ? যে-সমণজে 
কোনো “০0075160৩0-এর সুদূর পদধ্বনিও শোনা যায় না অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে? কেবল টাকার ধান্দা, টাকা সম্পর্কে মুনাফালোভী মনোভাব যদি 
91091 6৪119 3985 ০1 08119115 হয় (অবশ্য এটা ০0811191191 
10610091169 নিশ্চয় ) তাহলে বাংলাদেশে উনিশ শতকে নিশ্চয় তার বিকাশ 
হয়েছিল বলতে হয়, এবং সেট! যে রেনেসাসের যুগের একট৷ এঁতিহাসিক 
লক্ষণ তাও অস্বীকার কর। যায় না। কিন্তু আমর! জানি প্রকৃত 'রেনেসাস' 
ভানয়।' 


আরও আশ্চর্য হতে হয় এই কথা ভেবে যে ইয়োরোপীয় 'রেনেস্সাসের' 
এতিহাসিক পথে আমাদের দেশে প্রকৃত নবজাগরণের ধারা অগ্রদূত হতে 
পারতেন, ত্রিটিশ আমলের নতুন সামাজিক প্রতিবেশে সেই বাঙালী বণিক- 
শ্রেণী (00610198165) আদে। সচল ও সজাগ হলেন না। কেন হলেন না, 
সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়।র একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে বাংলার, তথা 
ভারতের সমাজেতিহাসের অনুসন্ধানীদের । দুঃখের বিষয়, গতানুগতিক 
ইতিহাসের পাতায় বন্থজনচবিত পর্বস্ক প্রমাণ তথ্যস্তপের মধ্যেও এরকম 
কোনে! প্রশ্নের আভাস পাওয়] যায় না, উত্তর তো দূরের কথা । প্রাচীন 
হিন্দুযুগ থেকে মধ্যযুগ ও আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের 
(এবং ভারতবর্ষের ) বণিকজাতি বংশধরপম্পরায় দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। মনসামঙ্গল চণ্তীমঙ্গল গুভৃতি মধ্যযুগের বাংল! 
মঙ্গলকাব্যে বাঙালী বণিকদের সম্দ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
'ধনপতি সদাগর আমি বসি হে উজানী, গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী*। 
ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে 'সাত শত বেনে আইসে ধনপতি ধাম? 
তাদের মধ্যে চম্পকনগরের টাদ সদাগরও ছিলেন । এ রকম আরও অনেক 
বিবরণ থেকে বাংলাদেশের গন্ধবণিক তাগম্ুলিবণিক সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বণিক- 
জাতির বাণিজ্যলন্ধ ধনৈশ্বধষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে একথা 
অন্তত ভাবা! যেতে পারে যে এদেশে 11৩1০21001৩ 08901081151-এর বিকাশ 
স্বচ্ছন্দে হতে পারত এবং তার ক্রমিক পরিণতি, এতিহাসিক অবস্থার আনু- 
কুল্যে, ইয়োরোপের মতো 1000056581 58010911500-এ হওয়াও অসস্ভব ছিল 
না। কিন্তু তা হল না কেন? তা ছাড়া, ষে ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দ্বনুগ থেকে 
বিজ্ঞান (5০$59০৩ ) অনুশীলনের (গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি ) ধার! 
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বেশ পরিস্ফুট ছিল ( মধ্যযুগে অবশ্য শীর্ণ হয়েছিল ), সেই দেশে সর্বত্র 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল কেন, তাও ভাব দরকার । যদি 
মার্কান্টাইল ক্যাঁপিটা1লিজমৃ,-এর স্বাভাবিক বিকাশ হত এদেশে এবং তার 
পরিণতি হত “ইণ্ডান্্িয়াল কযাপিটালিজম্;-এ, তাহলে বিজ্ঞান অনুশীলনের 
ধারা অনেক বেশি পরিপুষ্ট হত এবং তার প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হত না।তা যদি 
হত, তাহলে ইয়োরোপের মতো কি আমাদের দেশেও 'রেনেসাস' বা 
নবজাগরণের সাম।জিক-সাংস্কতিক লক্ষণ স্বভাবতই দেখা দিত না ? উনিশ 
শতকের বাংলার নবজাগরণ প্রসঙ্গে এরকম কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনে চেষ্টাই*আজ পরস্ত হয় নি এবংস্তা না হবার 
ফলে নবজাগরণ-বিষয়ে সমস্ত আলোচন। ও গবেষণা অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে 
বলতে হয় । আমর! শুধু গতানুগতিক ইতিহাস চর্চার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অবলম্বন করে বাইরের খোলটির গায়ে জাচড় কেটেছি, অনেক হিজিবিজি 
আচড়,কিস্ত ভিতরের বস্তটিকে সন্ধান করি নি। বাস্তব সমাজ, বাস্তব জীবনের 
কথা ভুলে গিয়ে আমর শুধু এদেশের মু্টিমেয় মানুষের মানসলোকে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শনের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার বিচার-বিশ্লেষণ করেছি, অথচ 
দেশের বাকি পঁচানববূই জন মানুষের মনের সৃদৃর প্রান্তে পর্যস্ত তাঁর কোনে 
স্পর্শ লাগল কিনা, অথবা আদে লাগতে পারে এরকম কোনে যুজিসঙ্গত 
কারণ আছে কিনা, সে-বিষয় চিন্তা করার অবকাশ পাই নি। 

আমাদের প্রশ্ন, কেন এদেশের বণিকশ্রেণী আধুনিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন- 
ব্যবস্থার বিকাশে সহায় হলেন না, কেন ধনপতি সদাগরর! এ মুগের কোটিপতি 
ক্যাপিটালিস্ট হতে পারলেন না? এ প্রশ্নের সছৃতরের জন্য নতুন দৃ্টিতে 
পধাপ্ত গবেষণা! ও তথ্যানুশীলন প্রয়োজন । আপ।তত আমাদের মনে হয়, 
বাঙালী তথ! ভারতীয় সমাজে, বিশেষ করে বাঙালী সমাজে বণিকশ্রেণীর 
প্রতি সামাঞ্জিক উপেক্ষা ও অবজ্ঞ।ই হল এই স্বাভাবিক এঁতিহাসিক গতি 
ব্যাহত হবার অন্যতম কারণ। এদিক থেকে চীনের সমাজের সঙ্গে আমাদের 
ভারতীয় সমাজের কিছুট৷ সাদৃশ্য আছে। জোসেফ নীডহাম চৈনিক সমাজের 
ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন--"[1)6 06919151776 ০1 0116 17101011816 
৪9 & ৬৩1 ০914 ০0138:9005115010 10 (010110655 111098101... আমাদের 
দেশেও একথা সত্য । কিন্ত চৈনিক সমাজে জাতিবর্ণভেদ (0836০ ) বলে কিছু 
ছিল ন।, বর্ণ বৈষম্য ভারতীয় বৈশিষ্ট্য । এই বর্ণ বৈষম্যজনিত সামাজিক অবজ্ঞা 
ও উপেক্ষা আমাদের দেশে বণিকশ্রেণীকে শক্তিশালী আধুনিক পুঁজি- 
পতিশ্রেণীতে পরিণত হতে দেয় নি, উদ্যম উদ্যোগ ও অর্থনৈতিক অভিযানের 
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£সাহসিক পথ থেকে তাদের উৎখাত করেছে। যে কর্ম ও কৃতিত্বের জনা 
কোনে সামাজিক মর্যাদ। ও ক্ষমতা লভ্য নয়, তা করার জন্ত কোনে প্রেরণ। 
এদেশের বণিকর! পান নি। কাজেই এদেশের বাণিজ্যলন্ধ মুলধনের 
এতিহাসিক বিকাশ হয় নি আধুনিক শিক্পগত মৃলধনে, এবং তা না হওয়ার 
ফলে যেমন বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিক অবনতি হয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক 
উৎপাদনব্যবস্থা'র দীর্ঘস্থিতি ও গতানুগতিকতা এদেশের মানুষকে কর্মবিমুখ ও 
আলঙ্যের উপাসক করেছে, এবং তা'র অবশ্ন্তাবী ফল হয়েছে ধর্মচর্চার চুড়ান্ত 
বিকৃতিতে, নৈঙ্কফোর সাধনায় । 
ব্রিটিশ &|সকরা আমাদের দেশের পুরাতন সমাজব্যবস্থা অনেককিছু 
ওলটপালট করেছেন বটে, কিন্তু তার মূল গড়নটিকে অর্থাৎ বর্ণবৈষম্যের 
ভিত্তিকে একেবারেই আঘাত করতে পারেন নি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্ারা 
টাকার ধান্দায় খানিকট' ব্যবসাবাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন বটে, 
কিন্তু তাদের কাছেও বাণিজ্যলন্ধ টাকার আকর্ষণের চাইতে শিক্ষা ও 
চাকুরীলব্ধ টাকার আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি, সমাজিক মর্ধাদার দিক 
থেকে । আর তাঁর চাইতেও বড় সত্য হুল, বাঙালী বণিকর1 ( গন্ধবণিক, 
তান্ুলিবণিক প্রভৃতি ) ব্রিটিশ আমলেও কেউ আধুনিক শিল্পপতি হবার জন্য 
উদ্যোগী হলেন না, তাদের বংশগত বাণিজ্যের গণ্ডতির মধ্যে বন্দী হয়ে 
রইলেন। এমন কি ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হবার পরেও আজও তাদের মধ্যে 
সেরকম কোনো উদ্যোগের লক্ষণ দেখা যায় না, তার কারণ সমাজের মুল 
বর্ণভিত্তিক গড়ন আজও অটুট আছে, বদলায় নি এবং সেই সমাজবিন্যাসে 
বণিকরা নিম্স্তরের উপেক্ষার পাত্র হয়ে আছেন। 
একথ! সহজ সত্য যে বিদেশী সাআজ্যবাদী স্বার্থে আমাদের দেশে 
ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ আদে সহজগম্য ছিল ন1 এবং পদে পদে তার বাধা 
ছিল অনেক । কিন্তু বাংল।র অর্থনীতিক্ষেত্রে অস্তত শিল্পব'ণিজ্যের মধ্যবর্তী 
স্তরে যেটুকু সক্রিয় হওয়ার সুযোগ ছিল, যথেষ্ট মূলধন সঞ্চয় করা সত্বেও 
বাঙালীর] ত। হন নি, নিক্ফিয়তার প্রতিমূতিরপে গ্রামের জমিদারী, শহরের 
গৃহসম্পতি, কোম্পানির কাগজ, স্বর্ণপিণ্ড ইত্যাদিতে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ 
আয়ের সুযোগ খুঁছেছেন, আর ধারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত মধ্যশ্রেণী, 
ভার! চাকরি, বিশেষ করে সরকারী চাকরিকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য 
বলে মনে করেছেন । ছেলে দারোগ। হোক, ডেপুটি হোক, সরকারী কেরানী 
হোক, নিদেনপক্ষে জমিদারের গোমস্তা বা নায়েব হোক, এই ছিল বাঙালী 
মায়েদের প্রার্থনা দেবতার কাছে, এবং বিবাহের রাজারে এই সব পাত্রের 


বাংলার নবজাগরণ ১৫১ 


সৃল্য ছিল অত্যধিক, যেমন বর্তমানে “ইঞ্জিনিয়ার' নামক জীবদের | পরিবার 
থেকে সমাজ পর্যন্ত এমনই একটা পরিবেশ রচিত হয়েছিল ত্রিটিশ আমলে যে 
বাঙালীর মন “80115$1)076-011611৩0+ বা ব্যক্তিকৃতিমূখী হয়ে গড়ে উঠবার 
সুযোগ পায় নি তার মধ্যে, 4518$519-01150160, বা] দাসত্বভাবাপন্ন হয়ে গড়ে 
উঠেছে। এই দাসত্বপ্রবণ দারোগ-কেরানী-গোমস্তা-নির্ভর, গ্রাম্য নব্যঃ 
জমিদার-পত্তনিদার ও নাগরিক নব্যধনিক খুদে-ব্যবসায়ী-মৃখাঞ্জেক্সী যে 
রেনেস্সাস বা নবজাগরণ, দেশের বড়জোর শতকর। দপ্জজনের গণ্ডি পর্যত্ত যার 
আলোক বিচ্ছুরিত, বাকি নব্বুইজনের সৃবিস্তীর্ণ রাঁজ্যে শুধু অজ্ঞান ও সৃপ্তির 
ঘোর অন্ধকার, সেই নবজাগরণের পুনর্মংল্যায়নের প্রয়োজন আঢুছ মনে হয়। 

ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকের মধোই আমাদের দেশে রেলপথ, পোস্ট 
'অআ।ফিস, টেলিগ্রাফ, প।টকল, কাপড়ের কল এবং অন্যান্য কলকারখান। 
স্থাপিত হয়েছে, তার জন্য যথেষ্ট মুলধন, উদ্যম ও সুদক্ষ ক।রিগরির গয়োজন 
হয়েছে, কিন্তু বিদেশীর শসনশেষণাধীনে থাকার ফলে স্বভাবতই সেগুলি 
৩0019৩-এর ( আংক্লাভ্‌ ) রূপ নিয়েছে যে ' আংক্রাভ'-গুলি 4০৪ ০00 817৫ 
15915501101) (105 5011091]170119  €০018010%, 00 0160 €0 119 
48901010০01 [176 1)0116 ০০10. গুনার মীরডাল তার 17209707116 
7/201)) 272 0/1227-1)6210172 £921975 গ্রন্থে, এবং পরবতণ 45127 
4077112 গ্রন্থে, এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। মীরডাল নতুন 
কথ! কিছু বলেন নি, বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিবিদ্‌, বিশেষ করে মার্কসবাদীরা, 
একথ। অনেক আগেই বলেছেন । রেলওয়ে, তৎসংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্প, 
পাটকল, প্র্যানটেশন সবই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো গড়ে উঠেছে এদেশে, 
পরিপার্থের দেশীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, বিদেশী শাসকদের নিজেদের 
ধদেশের অর্থনীতির সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট। আমাদের দেশের, অন্তত বাংলাদেশের 
80102070175 ৩০০0০019,-র সামস্ততান্ত্রিক রূপের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, 
বরং ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থে নবরূপে তাকে রূপায়িত করা হয়েছিল । 
পরিপার্থের এই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন যে নতুন অর্থনীতির 
বিকাশ বাংলাদেশে হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ইংলগ্ডের দেশীয় অর্থনীতির স্বার্থে, 
স্বলধন উদ্মম কারিগরি সবই প্রায় ইংলগ্ডের । আমাদের দেশের সঙ্গে তাঁদের 
কম্পর্ক ছিল 01600169] 12091 50019 ৪04 10%/ %৪৪১'-এর দিক থেকে, 
অর্থাং যথাসম্ভব অল্প মন্ত্ুরিতে প্রচুর পরিমাণে মন্ুর সরবরাহের দিক থেকে । 
তাই আমর! করেছি, মূলধন উদ্যম কারিগরি-কুশলতা কিছুই নিজেরা তেমন 
নিয়োগ ব! গ্রয়োগ করতে পারি নি। 


১৫২ বাংলার নবজাগৃতি 


ব্রিটিশের প্রধান লক্ষ্য ছিল, নিরাপদশ্নিশ্চিন্ত শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে & 
দেশের আইনশৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতি (50018] 5021110$ ) যে-কোনো' 
উপায়ে বজায় রাখা। “স।মাজিক স্থিতি” কথাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে । 
ব্রিটিশ শাসকর৷ এ দেশের সমাজের মূল অর্থনৈতিক ভিভিতে অথব1 সামাজিক 
অঙ্গবিস্তাসে এমন কোনে দুরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাতে চান মি, যাতে, 
সামাজিক স্থিতি নট হতে পারে । আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের অত্ত্যুদয় হলে 
যে সামাজিক সচলতা| ও পরিবর্তনের সূচনা হত, তার মধে) ব্রিটিশ" 
সামাজ্যবাদের নিধিঘ্বে শোষণ-শাসনের সৃবিধা হত না। দেশী-বিদেশী 
লুষ্ঠনস্বার্থে সত্ধাত হত। কাজেই তাদের কোনো স্বর্থ ছিল না রেনেস সের 
অর্থনৈতিক ভিত্তি এদেশে গড়ে তোলার। তারা এমনভাবে সমাজের 
শ্রেণীবিন্যাসটিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যাতে তার অতীতের সামস্ততা ন্ত্রিক 
বনেদটি মূলত বজায় থাকে । যেমন আমর! আগে বলেছি--গ্রাম্য সমাজে' 
নতুন জমিদারশ্রেণী, বৃহ একটি জমিদ।রী-নির্ভর মধ্যস্বত্বভোগী ও গ্রাম্য, 
মধ্যশ্রেণী, এবং নাগরিক সমাজে নতৃন অর্বাচীন অভিজ।ত-ধনিকশ্রেণী, খুদে- 
ব্যবসায়ী দোকানদার চাকরিজীবী প্রভৃতিদের নিয়ে বড় একটি নাগরিক 
মধ্যশ্রেণী এবং তার মধ্যে সোনার টাদের মতে! একদল ইংরেজিশিক্ষিত 
61106? সাআাজ্যবাদীর অধীন দেশে, যেমন আমাদের বাংল।দেশে, এই 
শিক্ষিত 'এলিট'-গোঠঠী সম্বন্ধে জ'্য পল্‌ সার্র যে উক্তি করেছেন তা নির্মম, 
হলেও সত্য : 
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172717 ), 
বাংলাদেশের পাশ্চাত্যবিদ্যাশিক্ষিত এলিট প্রসঙ্গেও সাত্রের এই উক্তি: 


প্রযোজ্য । পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে এই এলিটের কথা 
আসবে। 

যে-ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গড়নের পরিবর্তন ব্রিটিশ আমলে' 
দেখা গেল, তাতে সমাজের যে 103665110109]1 0০৬/61-810100101655 যেমন 
আমাদের জাতিবর্ণভেদ, ধর্সসন্প্রদায়ের বৈষম্য ইত্যাদি-তার কোনে? 
উন্নতিশীল পরিবর্তন কিছু হল ন1। যে-কোনে। সমাজের স্থায়িত্ব ও শক্তির 


বাংলার নবজাগরণ ১৫৩, 


প্রধান উৎস হল 10511801019 এবং আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের 
7০%/01-900০0101৩6 যে-সমস্ত ইন্স্টিটিউশনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে অন্যতম 
হল যৌথ পরিবার (10100 1801] ), জাতিভেদপ্রথা (9896 9/5120) ), 
বিবাহপ্রথা, ধর্ম ইত্যাদি । উনিশ শতকের সমাজসংস্কারকদের যথেষ্ট 
প্রচেষ্টা সত্বেও (গাছের গেড়ায় জল দিয়ে ডাল কাটার মতো), 
এবং সংস্কার-আন্দোলন মধ্যে মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করটেও, শেষ 
পর্যন্ত পূর্বোক্ত কোনে সামাজিক ইন্স্টিটিউশনের ৪ পরিবর্তন হয়নি, এমন 
কি উনিশ শতকের শেষ পর্বে হিন্দু পুনরুখ্খানবাদীদের সদলবলে ও সশবে 
বাংলার নবজাগরণের রঙ্গমঞ্চ দখল করা থেকে বোবা যাস্ যে এগুলির 
দৃঢ়ভিত্তিতে কোনো আঁচড় পর্যস্ত লাগেনি । লাগবার কথা নয়, কারণ মূল 
অর্থনৈতিক গড়নের পরিবর্তন ছাড়া সমাজের 1750110010108] [০0৬/67-5170- 
॥:৩-এর কোনে পরিবর্তন হতে পারে না, বাংলাদেশেও সেই কারণে হয় 
নি। এবং তা হয় নি বলেই বাংলাদেশের রেনেস।স-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত 
অনেক বাম্প বিদ্যুৎ ও বুদ্‌বুদ্‌ উদ্‌গার করে কোনরকমে নিভ-নিভ সল্তেটি 
জ্বালিয়ে রেখেছিল মাত্র । উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অনেকাংশে 
ব্যর্থতা ও ট্র্যাজিক পরিণতি, অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার এইটাই প্রধান কারণ 
বলে মনে হয়। জাতিভেদপ্রথ1, ধর্মসম্প্রদায়-বৈষম্য ইত্যাদি 781061760 
11501000115 ০ 111608110” যেমন দেশের ভিতরের উন্নত ভাবাদর্শের 
সম্প্রসারণে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি উন্নত ও অগ্রগামী দেশ থেকে 
আগত কোনো উন্নতিশীল শক্তির বিস্তারকেও সঙ্কুচিত করতে পারে। 
01)65 10810061006 501680 66019 ৮/101011] (170955 0০001011169, 11)6% 
10171016৪86 00৩ 92106 (1089, 006 901680 ০ 6%1081751011815 17701061000] 
010 015 ৪৫৬2105 090101165 291০9৪৫ (1091091), এই কারণে 
মধ্যযুগে যেমন রামানন্দ কবীর দাদ্দ নানক নামদেব প্রমুখ সাধক-সংস্কারকদের 
জাতিবৈষম্য ও ধম্ভেদের বিরুদ্ধে সমস্ত আবেদন আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, 
অর্থাং তাদের ভাবাদর্শের কোনে! প্রসার হয়নি, তেমনি উনিশ শতকে বাংলা- 
দেশে রামমোহন বিদ্যাসাগর ইয়ংব্জেল দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সংস্কারকদের 
পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতজাত উন্নতিশীল সংস্কার-আদর্শের বিস্তারও অনেকট? 
সংকুচিত হয়েছে । নতুন ভাবাদর্শের “50158 ৫6০% যেমন ব্যাহত হয়েছে, 
তেমনি উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতের 55199105101)819 100011)61)- 
(0107৩ 11010101064 হয়েছে, পুরাতন 10501600018] 0০0/৩1-517001015-এর 
প্রতিঘাতে | তাই দেখ! যায়, বাংলার নবজাগরণ মূলত নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত) 


১৫৪ ংলার নবজাগৃতি 


'বিদ্যাশিক্ষিত মুষ্টিমেয় এলিটের মন্তিষ্কের আন্দোলন, দেশের মানুষের 
আন্দোলন নয় । আমাদের দেশের মতো এভিহ্যানুগামী সমাজে (8011101- 
১০৪৫ ৪09০161% ) পুরাতন সামাজিক ইন্স্টিটিউশনের শক্তি যে কত সংহত ও 
সুদৃঢ়, তা! ব্রিটিশ শাসনমৃক্তির প্রায় পঁচিশ বছর পরেও, আধুনিক যন্ত্রোন্নত 
শিল্পায়নের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও, আজও আমর] ধর্মবৈষম্য জাতিভেদ 
প্রভৃতির সাঁস্ত আত্ম প্রকাশে বুঝতে পারছি । কাজেই উনিশ শতকে এই সমস্ত 
ইন্স্টিটিউশনের লৌহপ্রথচীরে প্রতিহত হয়ে বাংলার নবজাগরণের আদর্শ 
কিভাবে খণ্ডিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে পারে তা সহজেই অনুমান কর! যায়। 
অনুমান ন্ধ, করে কয়েকটি দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করছি। ধর্ম” যখন সমাজের 
সবচেয়ে শক্তিশালী ইন্স্টিটিউশন, বিশেষ করে আমাদের মতো এঁতিহ্মৃখী 
€ %08010017-011611660, ) সমাজে, তখন ধর্সসংস্ক'রের কথাই প্রথম বলি। 
অজজ্র ধর্মীয় কুসংস্কার, অচার-বিচার, বাহ অনুষ্ঠীন, পৌভলিকতা ও বন্ু- 
দেবতাবাদ, হিন্দুধর্ম ও হিন্দ্ুসমাজমানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে দেখে 
রামমোহন গভীর বেদনাবোধ করেছিলেন এবং পাশাপাশি শ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য 
প্রচারও মিশনারীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন । হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের 
সঙ্কট তিনি তার দৃরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই প্রাচীন উপনিষদ ও 
তন্ত্রশান্ত্র থেকে বাহ্যানুষ্ঠানবজিত একেশ্বর ব্রন্মের উপাসনা প্রবর্তন ও গচাঁর 
করে এই কথাই বলতে বা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুধর্মের উৎসমৃথে 
সন্ধান করলে সেখানেও সহজ সরল অকৃত্রিম একদেবত1 নিরাকার ব্রন্দের 
স্বরূপ ছাড় অন্য কিছু উপলক্কি করা যায় না। তিনি 'ব্রান্গসমাজ* স্থাপন 
করেছিলেন হিন্দ্রধর্মের এই প্রকৃত রূপ, শুধু খ্রীস্টান মিশনারীদের কাছে নয়, 
সমগ্র দেশবাসীর কাছে উদঘাটিত করার জন্য। যুগে যুগে এঁতিহাসিক সঙ্কট- 
ক।লে শ্রেষ্ঠ ধর্মসংস্কারকদের পথই অনুগমন করেছিলেন রামমোহন । কিন্ত 
তার উদ্দেশ্য অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছিল--যদিও সেই ব্যর্থত1 বিদেশে তার 
অকা'লম্বত্যুর জন্য তিনি নিজে বিশেষ অনুভব করেন নি। ছুটি কারণে ব্যর্থ 
হয়েছিল, প্রথম কারণ, ব্রান্মসমাজের উপাসনাগ্ৃহছের ভিতরের স্থাপত্য থেকে 
আরম্ভ করে সাপ্তাহিক উপাসনা, উপাসনা-পদ্ধতি গভৃতি সবকিস্টুর উপর 
খ্রীস্টান শির্জ ও ধর্মের প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ । দেবদেবীর দেবালয় যে-দেশের 
গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে যেখানে গৃহদেবতা অতিদরিদ্রের অতিসরল অনাড়ম্বর 
পদ্ধতিতে উপাস্য, সেখানে দেবতা ও তর উপাসনার প্রতি এই ৭176611506081, 
বা বুদ্ধিযুক্তিসর্ধস্থ মনোভঙ্ষি কখনই সমাজে সাধারণজনগ্রাহ্য হতে পারে না। 
দ্বিতীয় কারণ, এরই অনুগিদ্ধান্ত--গজদন্তমিনার বা প্রাসাদশীর্য থেকে কেবল 


বাংলার নবজাগরণ ৯৫ 


নিরপেক্ষ বুদ্ধি ও মৃক্তির স্ৃতীক্ষ বাঁণ নিক্ষেপ করে, অথবা বিমুর্ত মানবতা- 
বোধসন্ভূত হৃদয়াবেগের উচ্ছাস প্রকাশ করে কোনে জনসমাজে কখনও 
ধর্মসংস্কার করা যায় না। তা যদি করা যেত ভাহলে রাজপুত্র গৌতম বৃদ্ধ 
€থকে কবীর দাদ নানক শ্রীচৈতন্য সকলেই হিন্দীসমাজের ও হিন্দুধর্মের কাঠাম 
পান্টে ফেলতে পারতেন। তা যদি করা যেত, তাহলে বিংশ শতাব্দীর প্রায় 
চতুর্থ পাদে পৌঁছেও আমরা হিন্দুধর্মের এরকম মধ্যযৃগীয় উৎকট স্বরপপ্রকাশে 
স্তক্তিত হতাম না। এ 
রামমোহনের ব্রাঙ্গপমাজ তার বাক্তিত্বমুগ্ধ কয়েকজনমাত্র সহগামীর 
কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের মধ্যে অধিক্তাংশই ছিলেন 
নব্যধনিক জমিদার ও শহরের নতুন রাজা-মহরাজ1। যেমন টাকীর জমিদার, 
তেলিনীপণড়ার জমিদার, ভূকৈলা স-খিদিরপুরের রাজা গ্রভৃতি। এ-দের পক্ষে 
ব্রন্মোপাসনার মর্ম বোঝা দূরে থাক, হিন্দ্রধ্ম ও সমাজের সাংস্থানিক গঠনে 
আঘাত কর! প্রত্যক্ষভাবে তাদের শ্রেণাস্বার্থ ও স্থিতস্বার্থের বিরোধী ছিল। 
তাই রামমোহনের অনুপস্থিতিতে ও অবর্তমানে তারা ত্রান্গসমাজের সঙ্গে 
সম্পর্ক ত্যাগ করে প্রায় গড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন। দ্বারকানাথের বদা্যতায় 
ব্রান্মমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকে বটে, কিন্ত তার আদর্শ নিত্প্রভ হয়ে যায়। 
আনুষ্ঠানিক দীক্ষার ব্যবস্থা করে এবং নিজে দীক্ষা নিয়ে ১৮৪৩ সালে 
দেবেন্্রনাথ 'ব্রান্মাসমাজ' থেকে 'ব্রাহ্গধমের রূপ দেন। তিনি বলেন পূর্বে 
ব্রাঙ্দসমাজ ছিল, এখন ব্রান্সধর্ম হইল।” কিন্তু হিন্দ্ধর্মেরই বিশাল পরিধির 
মধ্যে যখন নতুন 'ব্রান্মধ্ম হল তখন চিরাঁগত নীতি অনুযায়ী অন্যান্য বন 
উপাপক-সন্প্রদায়ের মতে! ব্রাঙ্মদের আর-একটি সম্প্রদায়-রূপে হিন্দুসমাজ 
ধীরে ধীরে নিধিবাদে আত্মসাৎ করে নিল। তারপর শুধু অভিনির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ 
সীমানার মধ্যে 68০68] ০9651506706" ছাড়া তার আর কিছুই করণীয় 
রইল ন1। 
উনিশ শতকের যাট ও সত্তরের দশকে, একথা টিক যে কেশবচন্দ্র সেন 
বলিষ্ঠ প্রগতিশীল আদর্শে যেমন স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ 
প্রভৃতি--ব্রান্দসমাজকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন--কিস্ত যে বিস্তৃত 
চোরাবালির ভূমি আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল, অবশেষে কেশবচন্দ্র নিজেই 
তাতে প্রোথিত হলেন। হিন্দুধর্মের ননাতন ইনৃস্টিটিউশন গুরুবাদ অবতারবাদ 
তার ক্ষরধার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল । এই সময় আদিত্রাল্সসমাজের 
'আন্দোলনও 18110091510 19 171)00151, কেন্জ করে গড়ে ওঠে এবং তার 
অন্যতম প্রবক্ত। হন রাজনারায়ণ বসু । ব্রাক্মমমাজের আদর্শ ও নীতির এই 
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করুণ পরিণতির পর উনিশ শতকেব চতুর্থ পান্দে হিন্দ পুনরুখানবাদীদের 
বিজয় অভিযান স্বাভাবিক । গ্রধানত শহরবাসী শিক্ষিত এলিটের 1৫৩০1095108) 
আন্দোলন-_যার 4501580 ৩6০৮, ও 6508175101)875 110011)611101)+ প্রায় 
ছিল ন৷ বল! চলে, তা আতসবাজির মতে! চমক সৃষ্টি করতে পারে- যেমন 
প্রায় বছর দশেকের জন্য উনিশ শতকের তিরিশের দশকে করেছিলেন 
ডিরোজীয়ান ইয়ং বেঙ্গল দল-_কিস্ত তার স্থায়ী দান বিশেষ থাকে না। 
কতকগুলি প্রগতিশীল ৭81065, ও ৭৫85%-এর যে 'সেডিমেন্ট' বা তলানি 
পড়ে থাকে সমাজমনের উচ্চন্তরে, পরে নতুন অবস্থাস্তরে নতুন নিরিখে তার 
পুনমুল্্যায়ন হক । যেমন বর্তমানে হচ্ছে । সে যাই হোক, উনিশ শতকের 
ধর্মসংস্ক।র প্রসঙ্গে আরও একটু বলা যায় এই ষে হিন্দ পুনরুখানবাদীরাও 
ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের প্রতিপাদ্য ছিল এই যে 
প্রাচীন হিন্দ্রধ্ম ও হিন্দু সমাজ-রাস্ট্রের মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্ত প্রগতিশীল 
ভাবাদর্শ নিহিত আছে-_সাম্য গণতন্ত্র স্ত্রীশিক্ষা স্বাধীনতা, পুরুষ-নারীর 
সামাজিক সমান অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি--তার জন্য নতুন কোনো 
আদর্শ বাইরে থেকে আমদানি কর] অর্থহীন । উনিশ শতকের প্রথম পর্বের 
€ওরিয়েন্টালিস্ট'-ধার। প্রাচীন সংস্কতবিদ্য। শিক্ষার প্রচলন করতে চেয়ে- 
ছিলেন-_-এবং শেষ পর্বের গরিভাইভালিস্ট,দের মনৌভঙ্গি ও যুক্তির মধ্যে 
পার্থক্য বিশেষ নেই। উভয়েরই বক্তব্য হল সবই প্রাচীন হিন্দ্রশান্ত্রে ও হিন্দ 
ধনে আছে, গীতায় সাম্যবাদ পর্যন্ত । এইটাই হল সবচেয়ে মারাত্মক 
বিপঞ্জনক চিন্তাধারা, যার প্রভাব থেকে আজ পর্যস্ত আমাদের দেশের অনেক 
এঁতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী, সমাজনেত। ও রাষ্ট্রনেতা মুক্ত হতে পারেন নি ॥ 
আমাদের দেশের এই চিস্তাধারা ও ধারণ সম্বন্ধে মীরডাল তার 45807? 
/)1071৫ গ্রন্থে সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন । তিনি বলেছেন “(1019 1085 6৪ 
৮০০৫ 18০6109, ১৮০০ 1 19 08৫ 5০০101098। বাস্তবিকই তাই । দেশের 
অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসম1জকে বিভ্রীস্ত করার দিক থেকে এবং তাদের 
অসাড় নিষ্পন্দ করে র।খার দিক থেকে এ কৌশল খুব ভাল, কিন্তু সামাজিক 
বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে সনাতন হিন্দ্রর্মের মতো একটি অটল “ইনৃস্টিটিউশন” 
কতকগুলি সামাজিক ইনস্টিটিউশনের শক্তির উপর সৃপ্রতিঠিত এবং সব কয়টি 
হল জাতিভেদ বর্ণবৈষম্য গুরুবাদ প্রভৃতি সামাজিক অসাম্য এবং মূল অর্থ- 
নৈতিক অসাম্যের 41198106170 10506006109105 06 17060081105”, কাজেই সবই 
ষে বেদ-উপনিষদ-গীতায় আছে, সনাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতশান্ত্রে আছে, একথ? 
বল! ০০৫ ৪০0০৪, কিন্তু ০৪৫ 5০০$০1985, এই চিন্তাধার! আজও 
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আমাদের সমাজে বেশ সক্রিয় থাকার ফলে এবং যক্ত্রোননয়ন-শিল্লোন্নয়নের 
সংঘাতে সামস্ততান্ত্রিক ভিত্তির শিথিলতার মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য-বৈষম্য 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, বর্তমানে তাই দেখ' যায় ধর্মের পুরাতন 
80301001109] 0০%61-50700001658 যেন ক্রমে আরও শক্তিশালী হচ্ছে-_ 
গুরুবাদ পৌত্তলিকত! অবভারবাদ জাতিভেদ ধর্মানুষ্ঠান অত্যধিক মাথা 
তুলে দাড়াচ্ছে-বিশেষ করে বাংলাদেশের শহরে-নগরে ও তার উপকণ্ঠে 
শুধু এই বিষয়টি সমাজতাত্ত্িক অনুসন্ধানের একটি চমতকার ক্ষেত্র হতে পারে, 
অত্যন্ত 106565018--কেবল মধ্যবিত্রদের নানারকমের নৈরাশ্য ও ব্যর্থত। 
বিচারের দিক থেকে নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পাশ্চাত্যবিদ্যার পলেস্তারার 
উপর প্রাচীন ধর্মীয় ইনৃট্টিটিউশনের আঘাত লাগলে কিভাবে যে তা এখনও 
সহজে খসে যেতে পারে সেই দিক থেকে, এবং 1011151791191510 বা' স্বপ্রস্র্গ 
কামনা ও পরিত্রাত1 175655181-র প্রভাব যে মধ্যবিত্বের মানস-স্তরের কত 
গভীরে পর্ন্ত প্রবেশ করতে পারে, সেই বিষয় অনুশীলনের দিক থেকে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । 

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও এর কোনে! ব্যতিক্রম বিশেষ ঘটে নি। 
বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বোধহয় উনিশ শতকের সবচেয়ে বড় 
সমাজসংস্কার আন্দোলন, যা শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রাম্যসমাজে পর্যন্ত 
খানিকট। প্রতিক্রিয়! সৃষ্টি করেছিল, এবং বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সর্বভারতে 
ছড়িয়ে পড়েছিল । কিন্তু ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর 
উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটিমাত্র বিধবাবিবাহ অনুষ্টিত হয়েছে এবং 
তার অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের নিজের উদ্যম ও অর্থব্যয়ে অথবা তাঁর একাস্ত 
ভক্তদের প্রচেষ্টায় । তাও দেখা গেছে বিধবাবিবাহ ধার করতে অগ্রণী 
হয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকে সামগক্িক অর্থলোভে শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন, 
কোনে আদর্শপ্রীতির জন্য বিবাহ করেন নি। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বুঝতে 
পেরে শেষজীবনে হতাশায় ম্ৃহামান হয়ে পড়েছিলেন। বিধবাবিবাহ 
হিন্দুসমাজ গ্রহণ তে! করেই নি, শিক্ষিত উচ্চসমাজে ধার আদর্শের দিক থেকে 
একদ| ত1 সমর্থন করেছিলেন, তারাও কার্ষক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন 
নি। বিধবাবিবাহের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক প্রথা, যেমন নারীর 
অর্থনৈতিক পরাধীনতা, যৌথপরিবার, বনুবিবাই, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি--যেমন 
ছিল ঠিক তেমনি রেখে শুধু প্রথ1 হিসেবে বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত হতে 
পারে না। আর যে প্রথাগুলির কথ! উল্লেখ করলাম সেগুলিও সমাজের মুল 
অর্থনৈতিক ভিত্তির আধুনিক রূপান্তর ছাড়! পরিবতিত হতে পারে না। তাই 
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বিধবাবিবাহ ব্যর্থ হয়েছে, নারীর পরাধীনতা, যৌথপরিবার সবই বজায় 
থেকেছে, এবং বহুবিব।হ ও বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই 
কোনে! আইন পাস করতে চান নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পাশ্চাত্যবিদ্যায় 
শিক্ষিতশ্রেষ্ঠও আইন প্রয়োগ করে এই ধরনের সমাজসংস্কারের বিরোধী 
ছিলেন। শিক্ষিত বাঙালী এলিটের অন্যতম প্রতিনিধ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র 
নিশ্চয় গণ্য হতে পারেন এবং সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত এলিটের মন 
যে চিরায়ত সামাজিক প্রথা ও ইনৃস্টিটিউশনের কতদুর আবদ্ধ হয়ে ছিল, ত1 
এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। 

ইয়োরোপীয়ান এলিটের আদর্শপুষ্ট হয়ে এদেশের শিক্ষিত এলিট গড়ে 
উঠেছিল। সেই আদর্শের বীজ থেকে অস্কুর, এবং অস্কুর থেকে গাছ ফল ফুল 
হবার মতে৷ ছেঁশের মানুষের মনের মাটি তৈরি হয় নি, তার কারণ তার 
উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ রচিত হয় নি। তার উপর এই 
শিক্ষিত এপিটশ্রেণীর সামাজিক উৎপত্তিও বাংল।র নবজাগরণের প্রবাহকে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রধানত হিন্দ্রসমজের উচ্চস্তর 
থেকে, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিত্বের স্তর থেকে আধুনিক 
বাঙাল। এলিটের উদ্ভব হয়েছে । এককথায় উনিশ শতকের বাঙ।লী এলিটকে 
উচ্চবর্ণের সঙ্গতিপন্ন হিন্দ্র মধ্যবিত্ত 'এলিট, বলা যায়। তার ফলে এই 
এলিটগ্োী-অনুপ্রাণিত ধমসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দে।লন হিন্দ্রসমাজ 
কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। প্রায় উনিশ শতকের শেষ পধন্ত বাংলাদেশে 
শিক্ষিত মুনলমান এলিটগো্ঠীর বিকাশ হয় নি বলা চলে। ত্রিটিশের 
ক্রমবর্ধমান প্রশাসন-যন্ত্রের নানাশ্রেণীর চালক ও কর্মচারী সরবরাহের জন্য যে 
আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির প্রবর্তন করা হয়েছিল, 
ত৷ হিন্দুরাই বেশি আয়ঙু করেছিলেন বলে এই স্তরের চাকরিজীবীদের 
মধ্যে শিক্ষিত বাঙালা হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ধনিক ও মধ্যবিতের স্তরে 
বাঙালী হিন্দ্রদের সঙ্গে বাঙালা মুসলমানদের বিচ্ছেদ তে হয়েছিলই, শিক্ষিত 
এলিটের স্তরেও হয়েছিল । এই কারণে বাংলাদেশে ষে সামাজিক রা'ন্্রিক ও 
সাংস্কৃতিক ট্রাজিডি ঘটেছে, তাও এঁতিহাসিক সত্যের খাতিরে অস্বীক।র করা 
যায় না। যদ্দি এতিহাসিক সত্য বিকৃত না করে বাংলাদেশ থেকে আধুনিক 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হয় তাহলে 
ত1 মুলত হিন্দ্র জাতায়তাবোধের বিকাশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। 
এইভাবে বাঙ।লী মুসলমানসমাজ উনিশ শতকের শিক্ষা ও সামাজিক 
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে, পরবর্তীকালে নতুন উদীয়মান 


বাংলার নবজাগরণ »৫৯- 


বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত এলিটশ্রেণী স্বভাবতই অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক কারণে জাতীয় আন্দোলনের ধারার সঙ্গে একাত্মীয়তা স্থাপন 
করতে পারেন নি। তার আগেই উভয় সম্প্রদায়ের অথনৈতিক সামাজিক 
দুরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার অবশ্যন্ভাবী পরিণতি হল খণ্ডিত 
বাংলাদেশ এবং খণ্ডিত ভারত। 

উনিশ শতকের নবজাগরণের অনুপ্রেরণার মূলে যে প্রগতির ধ্যানধারণা-_ 
41068 0101098165৪, সক্রিয় ছিল, তারই বা স্বরূপ কি? ফরাসী*বিপ্লব ও 
ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্লব, বাম্পীয় শক্তি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ইলেকট্রসিটি, 
যন্ত্রপাতি ও খন্ত্রচালিত শিল্লোতপাদনের প্রসার ইত্যাদির জন্য যে বাস্তব 
সামাজিক পরিবেশ ইংলগ্ডে গড়ে উঠেছিল, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দার্শনিক 
মনীষী ও শিজী-কবিদের প্রগতির চিস্তাধ।রায় তারই প্রতিফলন হয়েছিল। 
প্রত্যক্ষ 11026510181 0109£1585-এর উপর 10685 ০1 [20155 রচিত 
হয়েছিল। তার চারিদিকে ছিল মানুষের দু:সাহাসক অভিযান ও অগ্রগতি-_ 
অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে। যদিও এই উন্নতি ও গুগতি প্রধানত বধিষু 
বুর্জোয়াশ্রেণী ও নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্ত নির্ধারিত, তাহলেও তার 
এঁতিহাসিক বাস্তবত] অস্বীকার কর যায় না। রেলপথ ও রেলগাড়ির গতির 
মতো। প্রগতির ধারণাও হল সরল ও যান্ত্রিক। কবি টেনিসন যখন লিভারপুল 
থেকে ম্যাঞ্ষেস্টারের রেলপথে প্রথম যাত্রা করেন, তখন ১৮৩০ সালে, তিনি 
লেখেন! 

[56 0175 8520 ৬০:14 9010 (91৩৬5100৬10 (10611108108 8109০৬৩5 01 01)91)85. 
১৮৫১ সালে লগুনের বিখ্যাত এতিহা!সিক প্রদশনীতে বাস্তব অগ্রগতির নিদর্শন 
সকলকে দেখানো হয়েছিল । £0109181। [5৬1৩৮ (0০০৮০: 1851) 
তখন প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য জানিয়ে লেখেন যে এই বিরাট মেলার লক্ষ্য হল ০ 
86125 6116 11%1178 9০1011 ০1 1)810217 7010921699১ 115011090 51101) ০5619 
80909951$6 0017055% 091 17)81)+5 11106116010. ইংলগ্ডের বাস্তব পরিবেশ 
থেকে উদ্ভূত এই এরগতির ধ্যানধারণ! ইংরেজ শাসক ও এলিটগোষ্ভী আমাদের 
দেশের এলিটগোীর মণ্তিষ্কে রোপণ করেছিলেন, সম্পূর্ণ অবাস্তব পরিবেশে । 
ভৌগোলিক ও সামাজিক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তার ফলে বাংলাদেশে কিছুটা 
আদর্শগত আলোড়ন হয়েছিল এবং যতট। হয়েছিল সেই অনুপাতে সামাজিক 
সুফল ফলে নি। পুরাতন মধ্যযুগীয় সামাজিক ইন্স্টিটিউশনের লৌহগ্রাচীরে 
প্রতিহত হয়ে প্রগতির ভাবধারা প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে আবতিত হয়েছে। 

বিংশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থ পাদে পৌছেও আমরা তাই আজ বাংলার, 


৯৬০ বাংলার নবজাগৃতি 


সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিজ্রিয়শশীল ভাবধারার বিচিত্র সহাবস্থান দেখতে 
পাই--্ধর্মীয় গুরুবাদ থেকে রাজনৈতিক মার্কস্বাদ, সর্বক্ষেত্রে । জনসমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন সেই উনিশ-শতকীয় সন্কীর্ণ মধ্যবিত্ব-মানস আজও আমাদের 
বুদ্ধি ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে । বাংলাদেশে তাই আজ 
অলিগলিতে, পাড়ায় পাড়ায় ধর্মীয় গুরু, ?535181) ও অবতারের প্রাদুর্ভাব, 
প্রত্যেক মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে অন্তত একজন করে তরুণ আধুনিক 
কবি ও 'কমিউনিস্টের আবির্ভাব, প্রত্যেক অঞ্চলে মহকুমায় ও থানায় একটি 
করে মার্কসবাদী ও সোশ্যালিস্ট দল--একজন ব্যক্তি বা 'গুরু'-কেক্দ্রিক-_- 
প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মার্কসবাদী--শুধু বিশেষত্ব এই যে তিনি 
কমিউনিস্ট-বিরোধী, বিশেষ করে যে কমিউনিস্টরা বড বেশি 1085955-এর 
মুখ চেয়ে শ্রেণীসংগ্রামের কথ! বলে এবং বিশিষ্ট সভ্য ভদ্রলোকের মতো 
পালিয়ামেন্টারি কায়দায় মার্কসবাদী আন্দোলনের কথা বলে না, আধুনিক 
শিক্ষায়তনের পাশাপাশি পেশাদার আযন্ট্রলজারের চেম্বার, ভীড়ের চাপ দুঃ 
জায়গাতেই সমান, কোনোরকমে লিখতেন্পড়তে শিখেছেন এরকম বাঙালীর 
মধ্যে অস্তত শতকরা কুড়িজন ক্রিয়েটিভ" সাহিত্যিক অর্থাৎ অরিজিন্যাল গল্প 
উপন্তাস কবিতা লেখেন এবং তাদের সৃজনীপ্রতিভার স্ফুরণ অশিক্ষিত 
অমাঞ্জিত শিশ্পপর।য়ণত।র (61016911” ) মধ্যে, ফ্রয়েডীয়ান অর্থে 
100101510-এ নয়, কিঞ্চিং অর্থের মালিক এ রকম বন বাঙালী নামে গাঁলভর। 
“বাবসায়ী” আসলে নেপোশ্রেণীর নিকৃষ্ট দালাল এবং অবাঙালী মোনো- 
পলিস্ট পুঁজিপতির আজ্ঞাবহ মাল-যেগানদার দাসানুদাস--এ রকম সব 
বিচিত্র সামাজিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত অভ্ভুত মধ্যবিত্ত হবুচন্রের 
রাজ্য বাংলাদেশের মতো দেশ আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এও 
অনেকট। আমাদের উনিশ শঙকের মধ্যবিত্ত এলিটগোষ্ঠী অনুপ্রাণিত 
নবজ।গরণের উত্তরাধিকার, কেবল আকারে ও বিকারে অনেক 
পরিবধিত। কার্ল মার্কসের “81160961010, এবং এমিল ডুর্কহাইমের 
€8180121৩”-র সামাঞ্জিক অনুসন্ধানের আদর্শক্ষেত্র আজ বাংলাদেশ। কিন্তু 
সেট! আলোচনার যোগ্য বিষয়, আপাতত আমাদের আলোচন। নয় ।* 
আমাদের কথা হল, বাংলাদেশের বিশাল বরিষ্ু জনসমাজে কিছুদিন আগে 
পর্ধন্ত ধার! মার্কসের ভাষায় 82050 ছিল, অর্থাং যারা তাদের শক্তি ও 





* আমার নতুন বই “মেট্রোপলিটন মন? মধ্যবিত্তঃ বিদ্রোহ+-এর মধ্যে এবিষয়ে একাধিক 
প্রবন্ধে আলোচন। করেছি। (১৯৭৮) 


বাংল।র নবজা গৃতি ১৬১ 


শোধিত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিল না, ত।র। আজ তাদের 58০-1)0101910105" 
সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠছে এবং সেই মানবেতর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করছে । প্রাথমিক রা'স্ট্রীক ও নাগরিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ 
তাদের সার্থক হলে, ভবিষ্যতে তার। আমাদের লিখিত ইতিহাস-সাহিত্য- 
সংস্কৃতির পুনর্মৃল্যায়ন করবে এবং তখন অনেক অধুনা গ্রচলিত মূল্যায়নের 
মানদণ্ড আবর্জনাস্তপে নিক্ষিপ্ত হবে। বইপত্র তো হবেই । তখন অনেক রূঢ় 
মানসিক অ!ঘ।তের হাত থেকেও আমরা নিষ্কৃতি পাব না। বিশিষ্ট বাঙালী 
মধ্যবিত্ত শুদ্রলোকর' হয়ত তখন বতমানের ক্লাব হু!টেল অড্ডাখানা ও 
“মইট হোম” ছেড়ে অরণ্যবাসী হতে চাইবেন । কিন্ত ব্তমানের মিলেনারিয়- 
নিজম্, অ)ানোমি, আলিয়েনেশন ও মার্কসইজম্-এর সমন্বয়, উনিশ শতকের 
“ব্রালইজম্‌, ও “হিন্্ইজম'-এর মতে! অথবা ইয়ং বেঙ্গলের “রেডিকালিজমূ 
ও আশী-নব্বুই-এর দশকের হিন্দ্র রিভাইভ্যালিজ.ম'-এর সমন্বয়ের মতো, 
অরণ্যেও সম্ভব হবে না, অন্তত বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ জনারণ্যে তে! নয়ই । 


ংযোজন ১৯৭৮ 


“বাংলার নব্জাগৃতি একটি অতিকথা 


আদিমযুগের অভিকথার € ১411) ) একটা গঠনবিন্যণস (909০৮16 ) আছে 
যা লেভি-স্ত্রাউসের মতো! নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টির রঞ্জনরশ্মিতে ধরা পড়ে এবং যার 
ভিতর থেকে আদিম বর্বর বন্য মানসের (1109 9886 11170 ) আপাত- 
অজ্ঞাত চিস্তাভাবনাকল্পনার বর্ণাঢ্য রূপ রামধনুর মতো! চোখের সামনে 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । কিন্তু আধুনিক যুগের অর্থাং ধনতা স্ত্রিক যুগের অতি- 
কথাগুলি আত্মগোপন করে থাকে নীরেট সব তথ্যের পাথরঠাইয়ের তলায় 
এবং তথ্য মানে রাজারাজড়ার সিংহাসন কাঁড়াকাড়ির কাহিনী, প্রাসদচক্রাস্ত 
আর যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ওমরাহ-উমেদ1রের অথবা 
একালের স্বনামধন্য কয়েকজন ব্যক্তির কীত্তিকলাপ। বল বাহুল্য, এই 
ইতিহাস দেশের ইতিহাস নয়, লোকসমাজেরও ইতিহাস নয়। একথা আজ 
সবজনম্বীকৃত। তদ্বপরি আমাদের দেশের এতিহা!সিকরা ইতিহাঁসচর্চা শিখেছেন 
ইরেজদের কাছ থেকে । নৃবিদ্য প্রত্ুবিদ্য। ইত্যাদির সাহায্যে, ভারতের সুদূর 
অজানা অতীতের ইতিহাস, প্রধানত ইংরেজদের অভিভাবকত্বে, পুনরুদ্ধূত 
হয়েছে । একথা সত্যের খাতিরে অস্বীকার করা যায় না । এদিক থেকে 
বিদ্যানুরাগী কয়েকজন ইংরেজের কাছে আমরা খণী, যেমন কানিংহাম, 
মার্শাল বেগলার, হাটন এবং আরও অনেকে । কিন্ত 'আধুনিক' যুগের ইতিহাস 
অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইংরেজরা নানাদিক থেকে এদেশীয় এতিহাসিকদের বিচার- 
বুদ্ধিকে ধোলাটে-ধোয়!টে করে দিয়েছেন। ওপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর মতে! 
আমরা ইংরেজদের গুরুগিরি অন্ধের মতে! মেনে নিয়েছি । আধুনিক যুগ মানে 
ইংরেজ শাসকদের যুগ, তাই আধুনিক যুগের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় শাসকর। 


বাংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথা ১৬৩ 


আমাদের বুঝিয়েছেন যে তারাই আধুনিকতার ভর্গীরথ এবং আধুনিকতা 
মানে প্রগতি অগ্রচিত্তা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার-মুক্তি, অর্থনৈতিক- 
রাজনৈতিক অগ্রগতি, যার গাণিতিক যোগফল হল “নবজাগৃতি”, যেমন 
ইয়োরোপের 'রেনেসাস' সেইরকম । 'রকম' দেখে আমর ধাধিয়ে গিয়েছি 
কিন্ত রকমট। যে “কি রকম, তা আর ভেবে দেখিনি । সাদ! 6 5)1716) 
এতিহাসিকর। বলেছেন অতএব কাল (318০1 1৪115) এতিহাসিকদের 
তার পুনরাবৃত্তি কর! ছাড়া কোনে। গতি নেই। তই মনে হয়, আমাদের 
দেশের আধুনিককালের ব্রান্মণোত্তর বুদ্ধিজীবীদের ঠিক আ্যান্টনিও গ্রামসির 
জ্ঞানুসারে 407881010, ও “]18010008] গোষীতে ছিচিচ্ছিিত কর যায় 
ন|।* ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর লেজুড়রূপে মূলত তাদের “০01881730, বলেই 
চিহ্নিত করতে হয়, যদিও গ্রামসির “2:8৫1010781, গোটীভুক্ত চারজন ভাসমান 
স্বনির্ভর বুদ্ধিজীবী ছিলেন না যে তা নয়, কিন্তু তার] ব্যতিক্রম । ব্যতিক্রম, 
বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে, আমাদের আলোচ্য নয়, আপাতত ইতিহাসের গতিনির্ণয় 
করাই আমাদের লক্ষ্য। 
উল্লেখ) হল, ইয়োরোপীয় “রেনেস্সাসে'র মডেলটি ইংরেজ এতিহাসিকদের 
কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের দেশে নিবিচারে ধারা প্রয়োগ করতে 
অত্যুৎসাহী হয়েছেন তার! একজাতের অভিজাত কলেজে হয়ত শিক্ষালাভ 
করেছেন (যেমন প্রেমিডেন্সি কলেজে), পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় অন্য সকলকে 
দাবিয়ে টপকে সবোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন, অতএব “ইতিহাস' মানে 
“তিনি' এবং “তিনি আর “ইতিহাস” অভিন্ন এবং তার মার্কসবাদী ব্যাখ্যানও 
অভ্রাস্ত। এইটাই বিভ্রান্তিকর ট্র্যাজিডি । অর্থাৎ এই মার্কসীয় এতিহ1সিক 
বাখ্যাই নবজাগৃতির প্রত্যয়ের নিমিত্তকারণ। অবশ্য এই ট্র্যাজিডির মূলে 
আরও একটি বড় কারণ আছে এবং সেট হল “ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলা- 
ফল” সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের উক্তিগুলি । এরকম একটি উক্তি উদ্ধৃত করে (বাংল 
তর্জমা ) আজ থেকে তিরিশ বছর আগে (তখন আমার নিজের বয়সও 
তিরিশ ) “বাংলার নবজাগৃতি” লেখা আরস্ভ করেছিলাম (প্রথম অধ্যায় “নব- 
জাগুৃতিকেন্দ্র কলিকাতা?” দ্রষ্টব্য )। অনেক বড় পরিকল্পন। ছিল, তিনথণ্ডে এই 
নবজাগৃতির ইতিহাস রচনা করব, কিন্তু শেষ পর্যস্ত তা কর! হয়নি, কেবল 
প্রথম খণ্ড 'পশ্চাদৃভৃমি' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৫ সনে। তারপর 
১৩৮৫ সন পর্যন্ত আরও তিরিশ বছর কাটল, ইতিহাসচর্চার আদিগস্। দিয়ে 


নং /1000019 03191008015 2762 74086172777165 ৫৫ 91761. চ/71617185) ৯ 2, 1970- 
4009 70105900001 11)605115900818) অধ্যায় জঁউব্য। 


১৬৪ ংলার নবজ গৃতি 


অনেক ঘোল! জল বয়ে গেল দেখলাম। অনেক প্রশ্ন জাগল মনে, অনেক 
প্রশ্ন । শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকাবার ইচ্ছা! হল প্রবল । অদম্য ইচ্ছা । 
শহরে জন্ম, শহরে মানুষ হলেও গ্রামের পথে পা বাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে 
ক্লাস্তি বোধ করিনি কখনও, আজও করি না, বয়স হলেও বাংলার গ্রামের 
ম।নুষ, গ্রামের সমাজ, গ্রামের জীবনযাত্রা, গ্রামের সংস্কৃতি স্বচক্ষে দেখতে- 
দেখতে বরংবার মনে হতে লাগল, পণ্ডিতের! উনিশ শতকে বাংলার যে 
রেনেস্গাস বা নবজাগর:ণর কথ! বলেন, সেটা কি পদার্থ ঃ কোথায় এবং 
কখন 'জাগরণ' হল ? জাগল কারা ? কলকাত শহর যদি “'নবজাগৃতিকেন্দ্র 
হয়, যদি রেনের্াসের সূর্য 'জেটোাতির কনকপদ্মের' মতে! কলকাতার আকাশে 
উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলক'তার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো 
বছর পরেও, কেন অমাবস্যার রাতের মতো! অন্ধকার? কেন অতীতের 
ছরেড়াকীথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য? কেন পৌরাণিক 
যুগের স্বপ্নের ঘোরে আজও তাদের স্বপ্রচারিত। £ এরকম অনেক প্রশ্ন । অনেক 
ংশয় । 


কার্প মার্কস ১৮৫৩ সালে 7169) 7০7 7715 পত্রিকায় ১০ জুন, ২৪ জুন 
ও ২২ জুলাই তারিখে যথাক্রমে "7106 71051) [২০15 20 [10019 70005 5991 
80018 001019915--105 17190019 200 1২9511109, এবং “1119 7200015 
চ২০5105 ০1 73116151. [২01০ 10 [11019+ নামে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন । তখন 
বাংলার “নবজাগরণপব* রামমোহন ও ডিরোজীয়ানদের যুগ অতিক্রম করে 
বিদ্যাসাগরের মুগে পদার্পণ করেছে। রামমোহনের সঙ্গে কার্ল মার্কসের দেখা 
হয়নি, মার্কস তখন ছাত্র, যদিও বেন্থাম, উইলবারফোর্স, রবার্ট ওয়েন এবং 
আরও অনেকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল । প্রথম লেখাটি ট্রিবিউনে প্রকাশিত 
হবার পর ( ১০ জুন ১৮৫৩) মার্কস ১৪ জুন ত:রিখে লগ্ন থেকে এঙ্গেলসকে 
একটি চিঠিতে লেখেন :১ 

৮০৪ 811016 01) 9%1025118100 ৮/85 ০01 ০0156 ৪, 01101 512780% ৪0 

01961580061 110 0176 71675 (25511081 ০6108119800, 60০ ) 8100... 

11085 ০900050 01015 1)100610 দ91916 10 2 9150 9101016 01 

10018, 10 10101) 005 06801000010 01 105 1089101৬5 10085019 ৮৩ 

10785180015 069০1160 99 72701107127). 10915 11] ০৩ ৬০1৬ 


১৪1 200 2208519 : 55/80462 0০077650846766 : 11509180480 2036৫ 6 
[09087011: 10200001943, 1.6061 1৭০. 24, 00 69-70. 
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51000101186 0 0106100. 501 006 1551 006 11016 1016 ০0113111911) 110 
[10019 5989 55/11)191, 8110 15 (0 (015 089. 
106 50801010215 01081800651 01 0115 10910 01 4518--06510166 81] 0116 
81101995 10061016170 01) 016 00110108] 5010906--15 [011 65191811060 
95 ৬০ 100102115 06761706106 011001205191)098 : (1) শা 00119 
জ/0115 616 (106 00510555 ০01 1106 0610091 0০৬61701601 8 (2) 
09651095 (17656 01)6 11016 61091169100 ০০001010116 006 ৪6৬ 191651 
(05103, ৬29 76301%50 11)60 :117865, 11010) 100958659৫৫ ৪ ০00- 
[161515 55781805 01291115210101) 2100 1017060 2 11111 ৮০11 11) 
(11610591৬৩5, 
117686 1091110 17650001105, ড/11101) )62109851% 2206৫ 01019 0116 
৮০৮77227125 07 17277 1111725. 28917750 005 06181)000011178 ৮11196৩, 
501]1 63151 11) ৪ 91119 0০160601 (01100 11) (106 1০010)-৬/ 951610 198115 
01 10019 ড10101) 17856 001 1606111]% 18110) 1010 1176 181001151) 
081705. 1 ৫09 1001 [01110 012 ০০1৫ 11028811)9 ৪. 177016 9০110 6০01)- 
৫90801) [01 01)9 51981080101) 01 4১5181010 06900615100, 4১1011016৮০] 
10001) 016 121751151) 108 17129 11018170196 11)6 ০0010101%, 1116 
01581115 00 ০01 08956 90616015160 11110160156 (01005 83 (৫ 
58716 2%7 7107 (6352170198] ০0010016101) ) 01 12010068101586100, 216 
(83-5901)61701 81010 9125 17096 0176 12001) 10 801)16৮6 (1115, 2105 
06807000101 01 00911 9101)810 17015119 ৬25 1)6065581% 11 01061 
[0 ৫60116 11)6 ৬1118069 ০01 11161 5611-9000010108 ০0108190161, 
ট্রবিউন পত্রিক।র তিনটি রচনা এবং এরকম কয়েকটি চিঠি আমাদের দেশের 
মার্কসবাদী এতিহাসিকদের নবজাগরণতত্বের সৌধ রচনায় গথিক স্তস্ভের মতে। 
কাজ করেছে, যেহেতু এগুলি কার্ল মার্কস লিখেছেন। এঙ্জেল্স যেমন *[1)৩ 
01855 9008816 10 7181009? (1819) গ্রন্থের প্রথম পুনর্মুদ্রণে ভমিক। লিখে 
€( মার্চ ১৮৯৫) শোধনবাদীদের (7২6৮1510115) গুরুর কাজ করেছিলেন 
অজ্ঞাতসারে২, মার্কসও তেমনি “ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল” সম্বন্ধে এই 
২ এই বিষয়ে 0০19 00116101 লিখিত 27০77 20/5568 10 1,8711 ::5192185 071 102০" 
1০8) 277 5০461) (বত 1,516 8০901, 1,000 1972) গ্রন্থ ভ্রউব্য। 
বিনয় যোঁষ : মেট্রোপলিটন মন * মধাঁবত * বিদ্রোহ : 1দ্বতীয় সংদ্ধরণ, পরিশ্টি ১৯৭৭, 


পৃষ্টা ২২৩-১৬ 


১৬৬ বাংলার নবজা গতি 


রচনাগুলি ও চিঠিপত্র লিখে মার্কসবাদের যাস্ত্রিক বিকৃতির পথ সুগম করে 

দিয়েছেন। যেমন রাজনীতি সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনীতির অর্থাং উংপাদন- 

ব্যবস্থা ও উৎপাদনসম্পর্কের রৈখিক সম্পর্ক স্থাপন করে “01891 7421%151)'-এর 

বিকাশ হয়েছে তেমনি । মরিস গদেলিয়ের (115881105 0০৫61101) বলেছেন 
1005 21৩ ৮6 00 ০01198156 10৩ 161261015 ০6621) 0)০ 060911110- 
178 5700015 210 006 00101018101 0716, 20৫ 91178 0666117)1101105 
10 66010017010 16519119175 15 1 0086 01012195 11191 (11616 51881] ০6 
৫0111081706 70/ 1011)91)17-1619610105 ০01 09 700110100-161181005 
16186010115? 7155 006561010 ০0010 1701 ০6 8115%/9190, 01 6৬61 
8316৫, ০9 408019010 1+18150151) 2110 (1) 001161 6017)8 01 1118. 
৬0128, 17911211510) (0 5/10101) 00810029010 7%19151511) 06101785, 
৩90 (00001) 1 0610195 006 81110169201 01291 11966119115177, 
()০ 6901001009১ ড1)101) 16 1600065 60 116 16181619105 060%/061) 
6০100010965 8100 610$1101)06151,4010900065? 1116 81৮৩1) 5০০16(৬, 
£1%108 1150 €0 16 89 80. 61101161)010)610012, 111)15 106815 10005911)8 
9 995 (106 11150101019 ৫1619170959 ০6/৮/6০1) 01)5 16615 210৫ 
50178008165 01 90901811109, (179 16901) 101 016 1619615৩ ৪০ 
18017)5 5101) 10101) 0116 ০০196, 2170 16001081718 ৪.1] 16615 
(0০ 5০ 17091) 10190610115, 6161061 ৪1081610017 ০07)০68160, ০1 
৩০90170105810 ৪০01৬10%. 

গদেলিয়ের প্রশ্ন করেছেন এবং খুব সঙ্গত প্রশ্ন ৩ 
7০% ০০০1৫ 61015 17096105915 ০০ 19009100116 ৮101) 011৩ 16800 101 
65%2101019, (1126 %/101010109105 10111010156 9090860195 1 19 16181019105 
91101991710 06157৩212 0001) 01786 0০012010866 500181 01881012.801010... 
০1 0180 17611810905 1618019175 56600 (0 ৫0103110916 100181) 5০০190)+ 
৫1%1011)6 10990. 11200 & 1)19127091)% 01 099069 11) 89009108006 ৮161) 
20 1050108% 01 [0011 200 110001105...? 

সঙ্গত তো বটেই, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন গদেলিয়ের এবং এই প্রশ্নের 

উত্তরের সন্ধানে তিনি নৃতত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন । 


৩802011০5 00061161 2 79180721115 2717 /71211077711/)) 71 120017911105 2 
71000015 ৩৬15৬ 21585, তত 5০11 1972 2 5016৬/07৫ (0 10516081151) 6010101 
1912--7000001291151), 900090019118122 8100 121 81510, 


'বাংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথ। ১৬৭ 


£ 0)61০0০016 ০০০৪7)৩ ঞ1) 21001)101901092151. 

[10 28850018101) 110) 21910653501 1,5৬1-902058, 1100 (001 ৪ 01056 

80065155011) 005 710)60 8100 00121060 101 10৩ 811 07৩ 09০01110159 £ 

1069060 11) 01061 (0 0811 10 ০80] 10616510916 11061100904 (9 

117101866 17155616 11)00 100101010010969, %/1)116 ৫06৬০016108 91060191 

৪0061061010 (0 ৮1580 15 021160 5০010012010 201101090091098%”, (126 

8910 11190 10 5961706 0021) (01170100006 01)6 ৫868, ০1 10 ০০- 

1501081 010019175 2100 709111209 01০ 61610617 01 01011 30100101, 
সমাজট] হুল "সমূহ" বিশেষ এবং সমূহ (881688155) রকমের হতে পারে । 
একরকম হল “অযৃতসিদ্ধাবয়ব সমূহ' (01০56 01 %/17101) 0108 72105 ৪16 
10 801010 200 (09100) 09110610951 10 (16 %11)016), আরএকরকম হল 
'যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ? (00৩01)9101581 8£815896৩$-_০০110080101 01 ৫15- 
6000 800 10090910601 10816) | সর্বস্তরের মানবসমাজই অযুতসিদ্ধাবয়ব 
সমৃহ, এবং উপর থেকে যত নিচের স্তরের দিকে নেমে যাওয়। যায় তত দেখা! 
যায় ধে তার এই অযাস্ত্রিক রূপট। বেশ প্রকট । সেখানে সমাজের ছবিটা তীব্র 
ফোকাসে খুব পরিষ্কার দেখা যায়। সমাজভিত্তির অর্থনীতি যদি সমাজের 
উপরতলার একমাত্র নিয়ন্ত্রক হত তাহলে আজকের সমাজের অনেক 
বিরে।ধের, অনেক জটিলতারণ্সমাধান সহজেই হয়ে যেত। তা হয়নি। 

হয়নি তার কারণ সমাজগড়ন সমাজমানস এবং মানুষ, কোনোটাই ঠিক 
সরল পাটিগপিতের মতে। সহজ নয় । মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের 
সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে অর্থ- 
নীতির সম্পর্ক, রাজনীতির সম্পর্ক, সাহিত্যসংস্কৃতিশিল্পকলার সম্পর্ক, কোনো- 
টাই 'ইউনিলিনিয়ার' নয়, সরল রেখার মতো সম্পর্ক নয়, দ্ঃয়ে-ছু'য়ে চার 
নয়। দৃ'য়ে ছুয়ে সাড়ে-চার বা পাচ বলেই সর্বত্র এতপ্রকারের অসামঞ্জম্য এবং 
আপাতবিম্ময়কর ঘটনার এত বৈচিত্র্য। পুথিপুস্তকগত বাস্তবতার সঙ্গে 
প্রকৃত সামাজিক জীবনের বাস্তবতার পার্থক্য দেখে আমরা পদে-পদে অবাক 
হয়ে যাই। তথাপি পুথিগত বাস্তবতার লেজ ধরে, গরুর লেজ ধরে অন্বের 
নগর দেখার মতো, আমরা এগিয়ে চলি, সামাজিক পরিবর্তন-বিবর্তন-বিপ্নবের 
স্বপ্ন দেখি, প্রকৃত জীবনপত্য ও সমাজবান্তবকে এড়িয়ে যাই । আমরা চোখ 
মেলে দেখি ন।, মন খুলে বুঝতে চাই ন! ষে সামাজিক চিন্তাভাবনা, সামাজিক 
ব্যবহার, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, সবকিছুরই বিভিন্ন স্তর (15%৩15) আছে, বিভিন্ন 
গড়ন (508০00153) আছে এবং অনেক সময় একএকটি স্তরে, একই গড়নের 


১৬৮ বাংলার নবজাগৃতি 


চৌহুদ্দির মধ্যে এগুলি বেশ স্থায়ীভাবে বিরাজ করে, পরিবর্তনের কোনো 
ঢেউয়ের আঘাতে বিচলিত হয় না। যেমন আমাদের দেশের জাতিবর্শভেদ- 
ব্যবস্থা । শত-শত শতাব্দীর নিষ্নম কশাঘাত সহা করে, শত-শত সাধুসস্ত 
সংস্কারকদের মানবতার উদাত্ত আহবান উপেক্ষা করে, শতসহত্র রাষ্ট্রনায়ক- 
দের জাতিসাম্যের বাণী বিধিনিষেধ আইনকানুন আবর্জনাত্ুপে নিক্ষেপ 
করে, আজও ১৯৭৮ সালেও যখন দেখা যাঁয় যে সেই জাতিভেদব্যবস্থা! হিন্দু 
সমাজের সবচেয়ে মজবুত ভিত্তিরূপে প্রায়-অটুট রয়েছে, অথচ অর্থনীতি- 
টেকনোলজির অগ্রগর্তি-উন্নতি অনস্বীকার্য, তখন ভাবতে হয় যে এই ব্যবস্থাট। 
কী এবং তার অস্তনিহিত কোন্‌ জাদুবলে তার এই অমর অক্ষয় দপ আজও 
প্রকট | গদেক্রিয়ের ৭1016001616 01761610065 061/6617 1116 16615 ৪170 
৪8000060168 ০01 50০18] 1119, এবং “0176 16186156 ৪8060100109 /10]) 10101) 
(169 0191806, বলতে এই কথাই মনেহয় বলতে চেয়েছেন। আমাদের 
দেশের এই স্বয়ংক্রিয় বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও গড়নগুলি কিরকম তা ন' 
বুঝলে কেন উনিশ শতকে বাংলা দেশে কিঞ্চিত নতুন চিত্তীভাবনা অথবা শিক্ষা- 
ব্যবস্থার আমদানির ফলে, উপরের সংকীর্ণ স্তরে কিছু সামাজিক আলোড়ন 
ঘটলেও, ইয়োরোপের মতো কোনো রেনেসীস হয়নি, তা বুঝতে পার] সম্ভব 
হবে না। 


সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 'রেনেন্সাস* বা নবজাগৃতির লক্ষণগুলি মধ্যযুগ ও 
আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের এতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগের সঙ্গে 
আধুনিক যুগের বিচ্ছেদ নবজাগরণের এই লক্ষণগুলির মধ্যে সৃচিত হয় । 'ভন 
মণর্টিন বলেছেনঃ 
0)6 (0০010981091 11010018170 ০1 0105 1610919521708 18 1191 11 
1181059 (106 1150 0010018] 200 5০9০181 0168,01. 091%/6610 1106 
৮1010016 4268 2170 177090611) (17065 : 1015 ৪ (51081 6৪115 51986 
০1177090911) 2০ 
আধুনিক যুগ বলতে এখানে ধনতান্ত্রিক যুগের কথা বল হয়েছে । সুতরাং 
নবজাগরশের অন্যান্য প্রসঙ্গ উত্থাপন ও আলোচনা করার আগে আমাদের 
প্রথম দেখা উচিত বাংল! দেশের তংকালের অর্থনৈতিক অবস্থাকে কতদুর 
পর্যস্ত ধনতস্ত্রের শৈশবকাল বলা যায় । প্রশ্ন হল, ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক লক্ষণ- 
গুলি কি? কল মার্ক বলেছেনং 


রা ৪. 817৩৫ ৬০0 7৬870110 £5০0০10/08) ০7116 1671255807706, 1.0900010 1945, 1), 3 
হ 097110/) ০9] [0]: 901010015 8100 2২০০৩]: 2714 14275 56160462 
77771715517 $০০:০।০৪) 289 :5০612/ 19181050111), 1:9200010 1961, 2 139 
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7706 01০9০671088 08০09006 2, 17061011810 800 08191091156) 1) 
01999516101 (০ 28115100121 081078] 6০০00179 800 10 1116 £0110 
01898111260 10810010180 ০1 0)6016%8] (0%1) 11000150, পু)19 15 
60০ 15811 £5ড০01061017819 %/৪5, 0£ 0006 0610109101 0089 (8106 
00955659101) 01 [9170900106101 01706], 
উৎপাদক বণিক (16700871) হতে পারে অথবা পুঁজিপতিও (08131691151) 
হতে পারে। যদি তা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে কৃষিনির্ভ্ অকৃত্রিম 
স্বাভাবিক অর্থনীতি এবং গিল্ড বা সংঘভিত্তিক হস্তশিল্প কেন্দ্র করে মধ্যযুগের 
যে নগরশিল্প গড়ে ওঠে ত!রা তার বিরোধী । তার কারণ মধ্যযুগের কৃষক 
জমিদার কারুশিল্পী প্রত্যেকের আধথিক স্বার্থের সঙ্গে আধুনিক যুগের বণিক 
ও পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরোধ ও সংঘাত অনিবার্ধ। ঠ্ই বিরোধ ও 
সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপের অনেকদেশে বণিক ও পুঁজিপতিরা! 
মধ্যযুগের নগরগুলি অধিকার করেছে, নগরের সঙ্গে গ্রামের বিচ্ছেদ ও সংঘর্ষ 
আরম্ভ হয়েছে, ক্রমে জমিদার ও কৃষকর পরাজিত হয়েছে এবং নগরে-নগরে 
বণিক ও প্ঁজিপতিরা শ্রেণীগতভাবে রাস্ত্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে । এইভাবে 
পশ্চিমে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের ধনতস্ত্রের বিকাশ হয়েছে এবং আধুনিক 
যুগের আবির্ভাব হয়েছে । আমাদের দেশে ভারতবর্ষে বা বাংল! দেশে তা 
হয়নি। তার প্রধান কান্রণ আমাদের পরাধীনতা। যে বিদেশী শাসকর। 
আমাদের দেশে রাস্ত্রীয় ক্ষমত। দখল করেছিল, তারা আমাদের অর্থনৈতিক 
উন্নতি অথব| ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি কর! তাদের 
নিজেদের পুঁজিপতি-সাআ্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধী মনে করত। মনে করা 
স্বাভাবিক । ধনতান্ত্রিক-সাআ্াজ্যবাদী দেশের মধ্যে ইংলগ্ড সকলের অগ্রণী 
ও অগ্রজ, এবং ইংলশ্ডের মতো সারা পৃথিবীব্যাপী বিরাট সাআজ্য জয় করে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পৃথিবীর আর কোনে। দেশ পরবর্তীকালে পারেনি ।* 
তার উপর আমাদের দেশের মতো এরকম প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের 
দিক থেকে বিশাল দেশও পৃথিবীতে আর ছ্বিতায় কোথ।ও ছিল না। অতএব 
এই দেশের প্রাকৃতিক এশ্বর্ এবং মানবিক সম্পদ শোষণ করে নিজেদের 
দেশের ( ইংলগ্ডের ) শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতি ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করাই 
তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য যে অধিকৃত পরাধীন দেশের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির পরিপন্থী, তা ব্যাখ্যা করে বলা অনাবশ্যক । 
.* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ১৩,৩৫৫,০০০ বর্গমাইল এবং সমস্ত সাঅাজোর 


মোট লোকসংখ্যা ৪৯৫,৫০০১০০০-_বর্তচ!ন শতাবীর চল্লিশের দশকে পৃথিবীর মোট লোক- 
সংখারপ্রায় এক-চতুর্থা ₹শ (3. 8. 90991007185 ::77125827177276) (9. 0.৮) 


১৭০ বাংলার নবজাগৃতি 


এইধরনের এতিহাসিক অবস্থার মধ্যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে 
উত্তরণের মতো নতুন কোনে। অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থার উত্তব সম্ভব 
হুতে পারে ন। | সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আমাদের দেশকে রপ্তানি ও আমদানি 
উভয়েরই বাজারে 00081160) পরিণত করাই ছিল ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য । 
আমাদের দেশের নানারকমের কাচামাল (18৬ 1186511815) সম্তায় সংগ্রহ 
করে স্বদেশে ইংলগডে পাঠানো এবং সেখানকার কলকারখানায় সেই 
কীচামাল 'থেকে উৎপন্ন নানারকমের পণ্যদ্রব্য এদেশে আমদানি করে 
চড়ামূল্যে বিক্রয় কর! ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে 
তারা! আমাদের দেশের নানাবিধ কুটিরশিল্প ও শিল্পীদ্দের যেমন ধ্বংস করেছে, 
তেমনি দেশের “সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণকে নিশ্নমভাবে শোষণ করেছে 
এবং এদেশীয় ব্যবসাবণিজ্য ও বণিকশ্রেণীকে উংখাত করেছে । অতএব 
মধ্যযুগের সামস্ততন্ত্র থেকে আধুনিক যুগের ধনতন্ত্রের বিকাশের কোনো। 
এতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের উদয় এদেশে হয়নি এবং তা হয়নি বলেই 
“রেনেসীসের কোনে। পাশ্চাত্য মডেলের প্রতিষ্ঠা এখানে হয়নি । 


আগে যে নগর ও ছোট-ছে!ট নগরশিল্পের কথা বলেছি এবং শিল্ড বা 
শিল্পীসংঘের কথ, সে সন্বন্ধে আরও একটু পরিষ্কার করে বল! দরক।র। 
গিন্ডের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন & 
1106 10609685169 (01 8$9০9০0180101) 89105 006 01098101560 100091- 
100011119, 1106 1068৫ 101 00101200108] ০০৮০76৫ 109110605 11 80 26 
ড/061) (176 110000901181191 ৮125 21 (106 581006 11106 2. 10861012100, 
006 £০0৮%1178 ০0100196011101) 01 0108 65086 5615 95/211701175 
110 (15 1151105 (০0%/05১ 1175 60108] 91101090016 ০1 606 51016 
০০৪019 £ (1656 ০০912101050 (০ 01178 ৪৮০৪ (176 £1195. 
এরকম কোনো বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়নি আমাদের দেশে এবং 
দস্যুতাপ্রবণ জমিদার-জোতদারের অভাব না থাকলেও, তাদের তাডনায় 
এদেশের কারুশিল্পীদের অথব] '৪61দের নগরের সীমার মধ্যে পালিয়ে এসে 
আংত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হতে হয়নি । তার প্রধান কারণ, এদেশের দৃঢ়মূল 


১ 


৬ মার্কস-এর উদ্ধৃতি ছুটি তার 774 067/76% 1291989 রচনা থেকে গৃহীত। মার্ক স- 

এব 19৩-0০801681191 6009001010 60117)900199 গ্রন্থের €(শৈ. ৫. 1971) সম্পাদক 8110 
ও. 8০১৪১৪৬ £॥ উক্ত গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় কিয়দংশ 9300191050625 1580 91 1483 
8170 808৩15 07 2৫০91979০01 13156011081 26110901226100 অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। 


বাংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথ। ১৭১ 


বংশগত বৃত্তিভিত্তিক জাতিবর্ণভেদব্যবস্থা (০8865 55650) )। আমাদের 
দেশে কারুশিল্পের বিশেষ বিকাশ ও বৈচিত্র্যের কারণ সম্বন্ধে মার্ক-স"্এর এই 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 
175৬515 %/০1100025 1090 6০ ০০ 61560 10 ৪ %/2016 10000 ০01 08915, 
180 (০ ৮০ ৪৮16 (0 10816 5৬615017106 0780 ৪5 (০ ৮০৩ 11806 
₹/10) 1015 (০০15, 17175 11701660 0010106709 2100 [116 9021719 
০017711010101086101) 6০6৮/661) 0116 11001101181] [0%/05, 116 420 ০01 
7০901801010 8100 0176 1781109/ 19505 010 000 8110 01 9. 1110161 
৫1151017 01181001011, 200 11161610165 8৬1 10810 ৮100 %151160 1০ 
09০০০1706 ৪ 17799061 180 (0 ০০ 01010161111 [1)6 91019 ০1119 
090, 11005 00515 15 10900 10] 1016019521 0180090160 1 
11765176550 10 (10611 51060191 9/011 200 11) 1010910161009 11) 10, 11101) 
5৩ ০8,801 01 115106 (0 2, 108110৬/ 21:015010 5610$0. 
0০801081 10 0055০ (0৬05 5185 ৪ 1080018] 02101091, 00175150170 ০01 
৪ 1)9056, 0116 (9915 01 0105 01800 2100 0116 109200181, 17616010519 
50506010615 ) 200 1700 06106 16911989016, 010 8০০০1) 01 (10০ 
০9801% 80106953016 00100116106 8110 1196 120 01 01100018610), 11 
09950910৩90 [010 1281 0 500. 
মার্কস এইজন্য কারুশিল্পীদের মূলধনকে “550816 ০8102] বলেছেন, কারণ 
4019 08010815185 01160619 00171760160 %/10) (106 70810100181 ৮011 01 
$1)9 ০৬06, 10567081816 100) 1 এবং এই মুলধনের সঙ্গে 4000061) 
০৪19108)+-এর পার্থক্য গুণগত, কারণ 'আ ধুনিক মূলধন? 081) 06 8$969560 
1) 12001069210 5/17101) 1208 06 1100166161)015 110%55060 1] 0015 
(10106 ০01 081. আমাদের দেশের কারুশিল্পীর জীবিকার জন্য সকলে 
মধ্যযুগের নগরে এসে মিলিত হয়নি, অনেকে গ্রামাঞ্চলেই পুরুষ নুক্ধমে বাস 
করেছে । তারও প্রধ।ন কারণ বৃর্তিনির্ভর বর্ণবৈষম্য । সকল বৃত্তির সামাজিক 
মর্ষাদ! সমান নয় এবং কোনো কারুশিল্পের শৈল্পিক সৌন্দর্য যাই হোক না 
কেন, তদনুপাতে শিল্পীর মর্ষ]দ! স্বীকৃত হত ন।। যেমন পশ্চিমবঙ্গে ডে।করা- 
শিল্পী, চিত্রকর, বেতধাশের শিল্পী গ্রড়ৃতির সঙ্গে শিল্পী কাঠখোদাইশিল্পী বা 
ভাঙ্করদের পদমর্য(দার পার্থক্য বিরাট । এই বর্ণ ভেদজনিত সামাজিক 


গল পিপল শাপলা ৮ সি 





৭ বিনয় ঘোষ: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : দ্বিতীয় পারবাধত সংস্করণ : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
১৯৭৬, ১৯৭৮ এবং তৃতীপ্ন খণ্ড ( ১৯৭৯) ভ্রইব্য। 


১৭২ বাংলার নবজাগৃতি 


মর্যাদার ভিন্নতার জন্যই প্রধানত বিভিন্ন গোষ্ঠীর কারুশিল্পীদের পক্ষে নগরে 
এসে মিলিত ও সংঘবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি । এদেশের বণিকদের সঙ্গেও 
( সদাগরশ্রেণী ) কারুশিল্পীদের প্রত্যক্ষ কোনো সামাজিক: সম্পর্ক ছিল ন1। 
তা ছাড়া আমাদের দেশের সদাগররা বর্ণগতভাবে সমাজে উপেক্ষপীয় ছিল 
এবং এই বিভেদ ব্রিটিশ রাজতেও দূর হয়নি। পরে এই বিষয়ে আলোচনা 
করেছি। এদেশীয় সদাগরর1 বর্ণগতভাবে উপেক্ষিত ছিল বলে, আমাদের 
মধ্যযুগীয় নগরে ধীরে-ধীরে 910৩7 91855 এবং তা থেকে আধুনিক 
4০০৪:£০০৫5, শ্রেপীরও উদ্ভব হয়নি । এদিক থেকে চীনা সমাজের সঙ্গে 
আমাদের কিছুট। মিল আছে, কিন্তু অন্যদিক থেকে আবার অমিলও আছে 
অনেক । এই বিষয়েও পরে আলোচনা কর! হয়েছে । 


চি 


চে 


ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের স্বার্থেই এদেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিক।শে 
নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে । একথা আগে বলেছি । অবাধ বাণিজ্যের এবং 
শিল্লোদ্যমের যেটুকু সুযোগসুবিধা হয়েছিল তা গ্রহণ করা এদেশে সর্ধাগ্রে 
যাদের উচিত ছিল সেই সদাগরশ্রেণী_ অর্থাৎ গন্ধবণিক তান্বুলিবণিক এবং 
অন্যান্য বণিকরা, তারা তা করেননি । কেন করেননি পরে বলছি । উচ্চবর্ণের 
বাঙালীদের মধ্যে কেউ-কেউ এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, যেমন দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল এবং ইয়ংধ্পেল গোষ্ঠীর ডিরোজীয়৷নদের 
মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীঠাদ মিত্র প্রভৃতি, কিন্ত তার! 0010718001- 
শ্রেপীর, অর্থাৎ ব্রিটিশের ডাবেদার ব্যবসায়ীশ্রেণীর ভূমিকা ছেড়ে স্বাধীন 
শিল্লপোদযোগীর স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারেননি ।৮ তা ছাড়া, কিছুদিনের 
মধ্যে দেখ! যায় যে তারা ব্রিটিশের তাবেদার ব্যবসায়ীর ভুমিকা ছেড়ে ক্রমে 
নতুন জমিদারশ্রেণীর আরামপ্রদ বিলাসী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বিশেষ 
করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে। 

কর্নওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্তিত হলেও এট তার 
মন্তিষ্কপ্রসৃত নয়, যদিও ইতিহাসে সাধারণত সেই কথা লেখা হয়ে থাকে। 
কোম্পানির ডিরেক্টরর। অনেক আগেই এই জমিদারীব্যবস্থ। গ্রবর্তনের 
পরিকল্পন। করেছিলেন । হান্টার বলেছেন* 


৮ বিনয় ঘোষ: বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার।। 
৯ ৬/. ৬. 10061: 98782) 1৫ 5. 16৫০/45 4 ৬০15, 1.010001 1894--৬০] 1 
[00090 0০63013. 


বাংল।র নবজাগৃতি' একটি অতিকথ' ১৭৩ 


100110106 081. ০৩ 10101)61 0010 0176 10150011581 000) 00217 00৩ 
1098 10020 ০010018111৩ 925 0115 01186108101 610161 ০1 (051 
8%5916]) ০0101 11)6 20111020010 96101612251) ৬/1121 00110181115 
16819 010 85 ০ 0201/ ০8 ৪. 016066511011090 [9181 ০1 035 
০০৭: ০01 10116090015 ৬161) & ০80010905 ৫০18$... 
কর্নওয়ালিস নিজে বেশ বিচক্ষণ শাসক ছিলেন এবং ব্রিটিশের স্বার্থ 2নি বেশ 
ভালভাবেই বুঝতেন। তাই এই নতৃন ব্যবস্থা প্রবত্ঠনর কয়েকদিন আগে 
তিনি কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে একটি চিঠিতে লেখেন (৬ মার্চ 
১৭৯৩ ) : 
[1715 12125 0201915 099555960 9৮ 1721) 01 0106 12155, 11101) 
€06/ 9111179৬610 10768195 01 2109010951196-"-5/11] ০০ 8001160 6০9 
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এদেশের কিছু লোকের হাতে অনেক মুলধন জমা হয়েছে *৬1)101) 0155 ৬1] 
138৮৩ 1)0 10819 ০1 5200195108,-_কর্নওয়ালিসের এই কথার গুরুত্ব খুব 
পরিষ্কার । এর পর কোনে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় ন। এই কথ। 
বোঝাবার জন্য যে স্বাধীন্শ্ুশিল্পবাণিজ্যের পথে এদেশের মূলধন নিয়োজিত 
হোক, সেট। ব্রিটিশের কাম্য ছিল ন1। তা ন৷ হলে কন ওয়ালিস বলতেন ন! যে 
জমিদারী কেনা ছাড়া অন্য কোনোভাবে এদেশীয় মুলধন নিয়োগের উপায় 
থাকবে না। অতএব আঠার শতকের 0:02701801-শ্রেণীর বাঙালীর! ধারা 
বেনির়ানি মুচ্ছুদ্দিগিরি দেওয়ানী সরকারী ইত্যাদি কর্ম করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় 
করেছিলেন, তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে দলে-দলে “জমিদার” হতে 
আরম্ভ করলেন। প্রাচীন বনেদী জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজকোষে 
প্রাপ্য টাক জম। দিতে অভ্যস্ত নন। তাই নতুন বন্দোবস্তের কড়! আইনের 
ফলে তাদের জামিদারী একে-একে নিলামে উঠতে লাগল এবং শহরের 
মুচ্ছু্দি-বেনিয়ানর! নিলাম থেকে সেই জমিদারী কিনে নতুন জমিদার 
হতে থাকলেন। হান্টার বলেছেন (পূর্বোক্ত ভূমিকা ) 
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হাণ্টার একথা বল্লার অনেক আগে মার্কস তার ভারতীয় ইতিহাসের থসড়াতে 
উল্লেখ করেছিলেন ১* € 
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এই নতুন গোত্রাস্তরিত জমিদারশ্রেণী চালচলনে আচার-ব্যবহারে পোষাক- 
পরিচ্ছদে বনেদী জমিদারদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি গোষ্ঠী তো ছিলেনই, 
গ্রাম ও গ্রামের জমিদারীর প্রতি তাদের মনোভাব ছিল অন্যরকম। জমিদারীকে 
তারা যে-কোনো ব্যবসার মতো! মনে করতেন এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্ব- 
ভোগীদের মাধ্যমে কৃষকদের অমানুষিকভাবে শোষণ করে নিজেদের মুনাফার 
অঙ্ক বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই যে নতুন 
সমাজবিন্যাস হল, বাংলার সামাজিক জীবনে তা'র প্রতিক্রিয়। হল সুদূরপ্রসারী । 
কর্নওয়ালিস এদেশের একশ্রেণীর লোকের হাতে ষে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত 
আছে বলে উল্লেখ করেছেন, সেট! সম্ভব হল কি করেঃ অর্থাং এদেশের মৃচ্জুদ্দি- 
বেনিয়ানর! প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করলেন কি করে? স্বাভাবিক অর্থনীতি'র 
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'বাংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথা ৯৭৫ 


(081018] 9০0102/) পরিবর্তে “বিনিময় অর্থনীতি? (5%০৮086 60০20109) 
প্রবর্তনের ফলে । “05 ৬৩ 618061006০1 6%018186 ৬৪105 15 ৪ 
1095581$5 6০01)012010 18০৮ কারণ বিনিময়প্রধান অর্থনীতির জন্য প্রশস্ত 
সুযোগ হল 
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এই কারণে এদেশের ০020718001-শ্রেণী ব্রিটিশ শাসকদের জুনিয়র অংশীদার, 
হয়ে নানাকৌশলে, আঠার শতক থেকে উনিশ শতকের প্রায় মধাভখগ পর্যন্ত, 
্রশ্নুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তা সঞ্চয়ও করেছিলেন এইজন্য ষে 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে সেই টাকা নিয়োগ করার বিশেষ উপায় ছিল না । 
কর্নওয়ালিস সেইজন্য প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
ফলে নতুন জমিদ্ারীতে এই পুজি নিয়োগ করার সুযোগ হবে । তাই হল, এই 
০0171118001-শ্রেণী হল প্রধানত নতুন জমিদারশ্রেণী। জমিদারীতে ছাড়া 
বাকি টাক1 খরচ হতে থাকল বাক্তিগত বিলাসিতায়, দয়াদাক্ষিণ্যে ধর্মকর্ে 
মামলা-মকদ্দমায় এবং এইরঞ্চম আরও অনেক অপচয়কর্মে । বাংল! দেশের যে 
দেবালয় আমাদের গব করার মতো সাংস্কৃতিক কীতি তার অধিকাংশই এই 
নতৃন জমিদারদের অর্থে স্থাপিত । দেবভক্তির জন্য নয়, মনেহয় পাপমুক্তির জদ্য 
তারা দেবালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। স্থাপত্যের কীতি হিসেবে অবশ্যই এগুলি 
উল্লেখ্য, কিন্তু তার গৌরব সূত্রধর ও অন্যান্য অখ্যাত অজান। কারিগরশিলীদের 
প্রাপ্য । এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিলাস ও মজি চরিতার্থের জন্য অজম্ত্র অর্থব্যয় 
ছাড়াও কেবল যৌথসম্পতির ভাগবাটোয়ারার জন্য মামলাতে (অনেক সময় 
পুরুষানুক্রমে ) কত লক্ষ-লক্ষ টাক যে খরচ হয়েছে তার কোনো হিসেব 
নেই, আজ পর্যন্ত কেউ তার একট। আনুমানিক হিসেব করার চেষ্টা 
করেননি । অন্নপ্রাশন বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে রাজসূয় যজ্ঞের মতো 
খরচের কথ উল্লেখ না করাই ভাল । এই বিচিত্র অপব্যয়ের একটা আনুমানিক 
হিসাব করাও যদি সম্ভব হত তাহলে দেখ। যেত যে সেই অর্থ দিয়ে আমাদের 
দেশ শিল্পায়নের (1008507811580100 ) পথে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত, 
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অবশ্য যদি এদেশের লোকের শিল্লোদ্যোগী হবার মতো মনোভাব থাকত 
এবং শাসকরা সেখানে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না করত। 

ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে তিনটি সামাজিক শ্রেণী তৈরি করেছিলেন 
নিজেদের প্রশাসনিক ভিতিস্তস্তগুলিকে সুদৃঢ় করার জন্য । শ্রেণীগুলি হল 

ক. নাগরিক 00108019001-শ্রেণী | 

খ. 'মাধা-নাগরিক আধা-গ্রাম্য জমিদারশ্রেণী | 

গ. গ্রাম্য ও নাগরিক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী । 
নাগরিক মধ্যবিত্তের মধো নতুন শিক্ষিতরাঁও আছেন, যাঁদের মেকলে শাসক 
ও শাসিতের মধ্যে দালালম্বরূপ বলেছেন। এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের ফলে 
ইংরেজদের পক্ষে বিশাল শাসন-শোষণব্যবস্থা :109010010181156 করা 
সহজেই সম্ভব হয়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটা স্থায়ী বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং 
সেট! কেবল আধিক সুখস্ব!চ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার বিচ্ছেদ নয়, গভীর মানসিক 
বিচ্ছেদও বটে । সকল শ্রেণীর “0৬/] 21010191+ (1215) হিংস্র পশুর মতো। 
তাদের টাকার ক্ষুধ! মেটাবার জন্য গরমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মুলত 
কৃষকদের শোষণ করেই সেই ক্ষুধা! মেটাতে থাকে। 

এরকম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সামস্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের 
কোনো এঁতিহ।সিক লক্ষণ সন্ধান কর অর্থহীন .সামস্ততস্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের 
সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদও এই অবস্থায় সম্ভব নয়। সম্ভব যদি ন! হয় 
তাহলে সমাজবিজ্ঞানার৷ যে নবজাগৃতির ( [১6081558110 ) %0198192] 
10910118106 এর কথা 0190 0910018] 2100 5০90181 016201) 061৮/০৫1) 
7০ 11001১ 4865 ৪0৫ 17709 091) (11965 বলে উল্লেখ করেছেন, তা এদেশে 
হয়নি । অতএব ইয়োরোপীয় মডেলের কোনো আধুনিক নবজাগরণ বাংল। 
দেশে অথবা বাঙালী সমাজে হয়নি । আমর] ইয়োরোপীয় বিদ্যা ইংরেজের 
আমলে শিক্ষ। করে সবকিছুই সেই বিদ্যার আলোকে দেখতে ও বিচার করতে 
শিখেছি । তাই সোঁডার বোতলের উচ্ছৃসিত বুদ্বুদের মতো খানিকট। সাময়িক 
আদর্শগত চিত্তচাঞ্চল্য এদেশের কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করে এবং রে” 
গাড়ির বাম্পীয় ইঞ্জিনের শব আর কয়েকটি ক্ষুদে কারখানার ডো শুনে আমরা 
ভেবেছি আমাদের দেশে ইয়োরোপের মতো রেনেসাসের হাওয়া বইছে। 
আমাদের ভাবন। ভুল, সাদৃশ্যবে!ধ ভূল । হাওয়। বয়েছিল সমাজের উপরতলার 
চিলেকোণঠার একটি ছোট আধখোল। জানল! দিয়ে । সেই হাওয়া কারও গায়ে 
'লাগেনি, মনে তো নয়ই | নবজাগরণ হয়নি, যা লেখা হয়েছে, এখনও লেখা 
হয়, তা অতিকথা। 


বি।ংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথা ৯৭৭ 


কেন হয়নি তার কারণ আরও তলিয়ে খোজ করা দরকার । ব্রিটিশ 
প্রশাসনের যে তিনটি এদেশীয় নতুন শ্রেশীস্তস্তের কথ! আগে বলেছি, তার 
সামাজিক গড়নট।কি তা জান উচিত। মুষ্ছুদ্দিগিরি বেনিয়নি করে প্রচুর 
বিত্ুসঞ্চয় করেছিলেন কারা ? কার। সঞ্চিত অর্থ নিয়েগ করে জমিদারী কিনে 
নতুন জমিদার হয়েছিলেন ? গ্রাম ও শহরের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী কাদের নিয়ে 
গড়ে উঠেছিল? কার নতুন পাশ্চাত্্যবিদ্য। শিক্ষা করে আধুনিক শিক্ষিতশ্রেণী হয়ে 
সেকালের ভাষায়, 401615 815018167-এর মধ্যে 100610161615, হওয়ছিজেন ? 
অধিকাংশই হিন্দ, এবং হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রঃল্গণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি 
উচ্চবর্ণভুক্ত যার] তাদের নিয়েই প্রধ।নত এই তিনটি শ্রেণী গঠিত হয়েছিল । 
মুসলমান এবং অনুচ্চবর্ণ বলে হিন্দূসমাজে যার উপেক্ষণীয়) তাদের সংখ]। 
এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে খুবই সামান্য । কেন সামান্য ? কেন অনুচ্চবর্ণের 
লোকর। অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষণ গ্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন মুগে স্বাধীন- 
ভাবে বিচরণের সুযোগ গ্রহণ করেন নি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বাংলার, 
তথা ভারতের, ভুয়ো রেনেসীসের মূলকারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং বোঝা 
য।বে কেন বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা ছাড়া কিছু নয়। 

হিন্দৃধম চাতুর্ববণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুসমাজ 'বর্ণাশ্রমিসমাজ+ | 
হিন্দুসমাজের এই ভিত আজ পরধস্ত কোনো সংস্কারক অথবা কোনে। শাসক 
ভাঙতে পারেন নি, বৌদ্ধঞ্জজন হিন্দু মুসলমান অথব' শ্রীস্টান ইংরেজর', কেউ 
না। সংস্কারকদের মানবতার বাণী, রাস্ট্রীয় আইনকানুন, শিক্ষার অগ্রগতি 
ইত্যাদির ফলে তার গায়ে খানিকটা! আঁচড় লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ভিত্তিতে 
ফাটল ধরেনি । বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেও বোঝা যায়, একথা 
কতখানি সত্য । 

হিন্দ্ব শান্ত্রকারর] (প্রাচীন ও মধ্যযুগের এলিটশ্রেণী ) বলেন যে জন্মের 
দ্বারাই “বর্ণ” ঠিক হয়, অর্থাৎ কুল জন্মগত । ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাক্গণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শুর্দের পুত্র শুদ্র, এইটাই হিন্দ্রসমাজের চিরস্থায়ী 
জাতিবর্ণগত ব্যবস্থা এবং স্বয়ং ভগবানই এই ব্যবস্থার প্রবতক | ভগবান নিজেই 
বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মুখ থেকে ত্রাক্গণ, বান্ছ থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে 
বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শুত্র সৃষ্টি করেন : 

মুখতঃ সোহসৃজদ্বিপ্রান্‌ বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা । 
বৈশ্যাংশ্চাপ্যুরুতো। রাজন শুদ্রান্‌ বৈ পাদস্তথা ॥ 
মহাভারত, ভীগ্মপব ৬৭।১৯ 

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমনিয়মুখী গ্রত্যঙ্গের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির 

৯২ 


১৯৭৮ বাংলার নবজাগৃতি 


সম্পর্ক থেকে বর্ণবিন্যাসের ক্রমও পরিষ্কার বোঝা যায় । জন্মগত কুলের দ্বার? 
বৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কুলবৃতি কদাচ পরিত্যাজ্য নয় । ব্রান্ষণর] জন্ম থেকেই 
অন্য বর্ণের গুরু এবং ব্রান্মপকুলে জাত দশবছরের শিশুও শতায়ু ক্ষত্রিয়ের 
পিতৃতুল্য গুরু হবার অধিকারী-- 
ক্ষত্রিয়; শতবর্ষী চ দশবর্ধী ছিজোত্মঃ। 
পিতাপুত্রৌ চ বিজেয়োৌতয়োহি ব্রাঙ্গণো গুরুঃ | 

৪ অনুশাসনপর্ব ৮1২৯ 
কমগত সুফল-কৃুফলের জন্য ক্ষত্রিয়ের ব্রান্ণত্ব লাভ, অথব] বৈশ্য-শৃত্রের 
ব্রাহ্গণত্বের মর্ধাদালাভের অনেক বচন ও দ্ৃষ্টাস্ত শাস্ত্রে আছে, কিস্ত সেগুলি 
জন্মগত বর্ণবিভেদের লৌহবন্ধন শিথিল করার জন্য নয়, অসন্তোষ ও বিদ্রোহের 
সম্ভাবনাকে সংযত করার জন্য । সুকর্মের পুরস্কারস্বরূপ সামাজিক পদোন্নতির 
লোভ দেখিয়ে সমাজব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করাই এইসব শান্্রবচনের উদ্দেশ্ঠ ॥ 
বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যার বলে ব্রাক্মণত্ব লাভ 
করেন । একালের হরিজন কূলোদ্ভব কেউ কষ্ট করে লেখাপড়া! শিখে এবং 
রাজনৈতিক কলাকৌশল আয়ত্ত করে হয়ত “মন্ত্রী” হতে পারেন, কিন্তু তার জন্য 
সাধারণ হরিজনদের হরিজনত্ব একটুও বদলায় না। সপরূপী নহুষের প্রশ্নের 
উত্তরে মৃধিষ্টির বলেছিলেন “সত্য সহৃদয়তা দান ক্ষমা তপস্যা দয়া যে-ব্যক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই ব্রাক্ণ”। নহুষ বলেন “এব গুণ তো শৃদ্রদের মধ্যেও 
দেখতে পাওয়' যায় ।' মুধি্টির উত্তরে বলেন 'শুদ্রের জাতিগত গুণ (পরিচর্যাদি) 
যদি ব্রাঙ্মণে দেখ। যায়, তাহলে তাকে শুদ্র মনে করব । আর ব্রান্গণের গুণ, 
শম দম ইত্যাদি, যদি শুদ্রে দেখা যায়, তাহলে তাকে ত্রান্মণ মনে করব ।” 
ুধিষ্টির সজ্ঞানে এখানে মিথ্যা কথা বলে নহুষকে ধাপ্পা। দিয়েছেন । তা ছাড়া 
মৃধিষ্টির ধর্মপুত্র হলেও তিনি কাকে কর্মগুণে ব্রাজ্মণ বা শুদ্র মনে করেন তাতে 
ব্রান্গণের বা শুদ্রের অথবা সমাজের কিছু আসে যায় না। যুগে-যুগে কত শত- 
শত যুধিষ্ঠির এসেছেন গিয়েছেন কিন্তু বর্ভেদের আঁকার্বাকা! পথে হিন্দৃ- 
সমাজের প্রবাহ তার জন্য খাত বদলায়নি । সেকালে সমাজের যা-হোক একটা 
শাসন ছিল, একালে তাঁও নেই । একালে টাক৷ যার সমাজ তার। নিম্নবর্ণের 
চেপে উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে একথ! অনেক বেশি সত্য। একালের ব্রান্ণর। যদি 
অজত্র অপকর্ম করে অঢেল টাকা উপার্জন করতে পারেন, তাহলে সেই টাকার 
জোরে তিনি তার ব্রান্মণত্ব অনেক বেশি বজায় রাখতে পারেন এবং বর্ণসশ্রেষ্ট- 
রূপে তার দাপট অন্যদের উপর জাহির করতেও পারেন । ব্রিটিশ আমলে 
হিন্দ্সমাজে এই ঘটনাই ঘটেছে। কুলবৃতি ত্যাগ করে ব্রান্দপ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা কেউ 


বাংলার নবজাগৃতি' একটি অতিকথা ১৭৯ 


জাতিচ্যুত হননি, বরং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সমাজে তাদের কুলগত আধিপত্য 
আরও মজবুত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুলগত বর্ণের সঙ্গে বিতগত বর্ণ 
মিশে এক বিচিত্রবর্ণ সামাজিক প্রতিপত্তির বিকাশ হয়েছে সমাজে ব্রিটিশ 
আমলে । সমাজের কুলগত জাতিবর্ণগত গড়নের কোনো পরিবর্তন হয়নি, 
যেজন্য এদেশে 'রেনেসাস' হয়নি। 

ভারত ও চীনের সামাজিক সাদৃশ্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার 
মতো । চীনেও ইয়োরোপের মতে 'রেনেসাস” হয়নি, ভারতেও হয়নি, এবং 
ন। হবার কারণ ছুই দেশেই প্রায় একরকম । কিন্তু রেনেসাস না হবার কারণ 
অনেকটা একরকম হলেও, ভারত ও চীনের মধ্যে সামাজিক বৈসাদৃশ্যও আছে 
অনেক । যেমন ভারত বছ ভাষাভাষী, চীন তা নয়। ষেমন্ঞচীনের সমাজে 
ভারতের হিন্্সমাজের মতো কোনো জাতিবর্ণভেদ নেই, অথচ চীনে একটা 
বৃত্তিগত সামাজিক মধাদাভেদ আছে। এই বৃত্তিগত মর্যাদাভেদের ক্ষেত্রে 
ভারত-চীনের সাদৃশ্য আছে এবং রেনেসাসের যাবতীয় অনুগ্রাপনার অপমৃত্যুও 
উভয়দেশে এই একই কারণে ঘটেছে। কিন্তু বৃত্তিভেদ জন্মগত ও কুলবর্ণগত 
হবার জন্য ভারতীয় সমাজে নবজাগরণ ব্যাহত হবার গুরুত্ব আরও অনেক 
বেশি । 


কেমব্রিজের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চীনবিশারদ অধ্য।পক জোসেফ নীডহাম 
(09561) [ব৩6৫)90) ) দীর্ঘকাল চীনের বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বিকাশের 
সঙ্ষে চীনাসমাজের গড়নের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণ] করেছেন এবং চীনে কেন 
ইয়োরোপীয় ধশচের রেনেসাস হয়নি তার কারণও বিষ্লেষণ করেছেন। 
প্রসঙ্গত ভারতের কথাও তিনি মধ্যে-মধ্যে উথাপন করেছেন এবং বলেছেন থে 
ভারতীয় সমাজের বিশিষ্ট গড়ন ও ইতিহাসের মধ্যেই নবজাগৃতির প্রেরণার 
অভাবের কারণ খুজে পাওয়া যাবে । নীডহামের চীনাসমাজের ইতিহাস 
কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন 

50127062774 0৮717521207) 777 07714. 7 ৬০15, 1] 0815 : 1010001 

7116 0177৫ 771721107)5056702 2712 90012)) 271 2225 274 77251 

1,010092 1969 

00161752120 (07219571277 27 08772 2717 1%6 77/254১ 1,010001) 1970. 
আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রসঙ্গে নীডহামের এই আলোচনা অত)ত্ত গুরুত্বপুর্ণ 
বলে এখানে সংক্ষেপে ত1 উল্লেখ করছি । নীডহাম বলেছেন 

ড1)096৬৩1 0910 65001917016 9911075 01 010106955 ৪০০1619 (০ 
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৫6/6109 1000611) 90161796 120 06016 06511 05 65018510108 0০ 
[811016 ০0 01010956 50901909 1০ 06৮০101) 17910800116 2174 01610 
10003911181 06010291150, ড/11266৬০1 006 11001510091] 10161095565510115 
$/65510171) 10150011815 01 5016106, 21] 816 17609655108 00 20101 
1090 1000 006 900661011) ০610601% 4৯. 1), 010%18105 & 00171019501 
012,565 ০9০০17160 ; 05 1011819521706 08101101 ০৩ 01088176০01 
%/101)0900 00০ 11565 01 1077009117 90161)00, 2110 1)0106 01 01610 02 
০০ (11008170 ০1 ৬1070001116 1056 ০ ০8011811910, ০8101181151 
০9০16 ৪00 015 ৫6০1176 2170 ৫1580196212105 ০1 15008115100": ' 
7115 0806 15 0081 1) 606 50106816005 ৪0০0০1711)01)005 
৫০610111610 01 (01717556 509০1619 0০ 0789010 01)81)50 [0818116] 
(০0 1176 161081958106 8100 0176 9০016100150 16৬০0106101) 11) [16 ৬/০91, 
০০০০6 9৫ 211. 

712 01274 71117211071, 00. 39749 


এখানে চীনাসমাজ সম্বন্ধে নীডহাম যা বলেছেন তা ভারতীয় সমাজের 
ক্ষেত্রেও প্রায় বর্ণে-বর্ণে প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন 
1155 00158001801০-6981098] 5/90610) 01 (65480101021 0101718 10109৬6৫ 
(০ 05 006 ০1 6179 17095 508916 101003 01 50০1] 01061 ০৮৩1 
৫০৬০19060...1% [01960 ৪ 168011)5 0916 110 8,951111175 101 €-1)111955 
০10015 & ০0106110010 -*8006 811, 10106281000 25 110 117018 ) (1781 
[11612 9929 100 11018619015 06৮০1910100). 01 08101691151), 1176 
[08009111795 55 916100 585 909 58009559101 118 1 11010101060 016 
1155 01 0065 17751017905 0০ 00৮/০1 10 0105 90806 3 1 ৪1160 02 
061 01105 11) 076 15951110660 1016 ০1 11610019210 001601 
509০9160195 ; 1 0100090 ০8019115 2০০10101019 6101) 11) 0116 0৫" 
77711111182 £0%7 55955 0. 3ক. 


এখানে কেবল 28818097100805 5550617+-এর বদলে ০85০ 85905” কথাটি 
বসিয়ে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রেও নীডহামের এই উক্তি প্রয়োগ করা যায়। 
জাতিভেদের জন্য গিল্ড বা শিল্পীসংঘের বিকাশও ভারতীয় সমাজে খুব সংকীর্ণ 
ও সীমাবদ্ধ । কাজেই :৫৪0151 ৪০০10019019, এবং ধনতদ্ত্রের স্বাভাবিক 
বিকাশ আমাদের দেশে হয়নি । আরও পরিষ্কার করে নীডহাম বলেছেন 
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01615 071 01211571671 70 01212 2724 176. 77251, 0. 82 
ইয়োরোপে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির বিকাশের সঙ্গে বণিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। সামস্তমুগের রাজারা! অথবা তাদের আশ্রিত অমাত্য- 
আমলার] বিজ্ঞ।ন-টেকনে।লজির উন্নতির ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন, যেহেতু 
বিজ্ঞানের উন্নতিমুতাদের শ্রেণীন্বার্থবিরোধী । কিন্তু বণিকর] তাদের শ্রেণীস্বাথের 
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জন্য বাণিজ্য ও উৎপাদনের উন্নতি কামনা! করতেন এবং সেই কারণে 
বিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহ দিতেন। ইয়়োরোপীয় সমাজে বিজ্ঞানের চর্চা, 
টেকনোলজির উন্নতি বণিকদের আধিক আনৃকৃল্যেই সম্ভব হয়েছে। চীনে ও 
ভারতে ত' হয়নি। বিকশ্রেণী এসিয়ার এই দুই মহাদেশে উংপাদনরীতির 
উন্নতির ব্যাপারে আদে উৎসাহী ছিলেন না এবং বাণিজ্যের প্রসারেও তার' 
কোনো পক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি । কারণ চীন ও ভারতের 
ফিউডালিজমের স্বরূপ স্বতন্ত্র এবং সেখানে বণিকশ্রেণীর কোনো সামাজিক 
সম্মান ছিল না, তাদের বাশিজ্যকর্মকেও অশ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। বণিকরা 
তাই এই দুই দেশে সামাজিক প্রতিপত্তি অথবা রাষ্ট্রীয় প্রতৃত্ব অর্জন করতে 
পারেননি । নী৬্হাম বলেছেন, এরকম এতিহাসিক অবস্থার প্রধান কারণ হল, 
চীনের সভ্যতা 1715800091-8,5110010078] ০1511198010), ইয়োরোপের 
মতো! 109500181-09$189010179]" নয়, তাই বণিকদের প্রাধান্য চীনাসমাজে 
স্বীকৃত হয়নি । ভারতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে । ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ 
হল সেচ-কৃষি, তাই বণিকরা শ্রেণীরপে সমাজে কোনে' প্রভাব বিস্তার করতে 
পারেননি । তার উপর ভারতের জাতিবর্ণভেদব্যবস্থার জন্য বণিকর। কোনো 
সামাজিক মর্যাদ! লাভ করেননি, চিরকাল উপেক্ষিত হয়েছেন । চীনের মতো! 
ভারতেও প্রাচীন হিন্দুযুগে বিজ্ঞানের অনুশীলন,9 উন্নতি যথেষ হয়েছিল, 
কিন্ত ইয়োরোপের মতো তার স্বাভাবিক এঁতিহাসিক বিকাশ সম্ভব হয়নি 
বণিকদের ওদাফ্যের জন্য । রেনেসাসও এইকারণে হয়নি 


চীনের সমাজগড়নের ভিত্তি কর্মগত স্তরের উপর প্রতিষ্টিত, ভারতের মতো 
জন্মকুলগত স্তরের উপর নয়। চীনের জনগোষীর এই স্তরক্রমকে সেইজন্য 
নীডহাম 68086০৪' বলেছেন, ০183995; নয় (“ড/০ 10660 70 ০911 (1161) 
০185865'--396৫17801) । এই সামাজিক স্তরবিশ্যাসের মধ্যেও চীন ও 
ভারতের সঙ্গে মৌল পার্থক্য আছে । যেমন 


চীনের লমাজ 
$ শী 5/%7/--01)5 ৪০100181-86009 
নৃঙ 110/16--016 (8100615 
কুঙ £%712--625 51058105 


শ্যাঙ 4/12712--0105 [0 9101181)0. 
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ভারতীয় সমাজ 
॥ ব্রাহ্মণ এলিটগোট্ঠী 
ক্ষত্রিয় শাসকগোঠী, যোদ্ধা 
বৈশ্য বপিক-ব্যবসারী 
শৃদ্র কৃষক ও অন্যান্ত বৃত্তিজীবী 


এখানে চীনাসমাজ ও ভারতীয় সমাজের স্তরবিন্যাসের সানৃশত-বৈসাদৃশঠ উভয়ই 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো! | ভারতীয় সমাজে বিকজনের স্থান নিয়ন্তরে 
হলেও “তৃতীয়” (“বৈশ্য”), কিন্তু চীনাসমাজে বণিকরা নিয়তম চতুর্থ স্তরভুক্ত । 
স্তরক্রমের মধ্যে একটি ধাপের পার্থক্য তেমন উল্লেখ্য বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্ত 
চীনাসমাজের গড়নের বৈশিষ্ট্য হল, কৃষিজীবীদের স্থ।ন অনেক উচ্চে, দ্বিতীয় 
স্তরে, বৃদ্ধিজীবী-ভদ্রশ্রেণীর ঠিক পরে । অথচ ভারতীয় হিন্দ্রসমাজে কৃষি- 
জীবীর! সর্বনিয় চতুর্থ স্তরে “শুদ্র' বলে অভিহিত, যদিও চীনের মতো ভারতের 
সভ্যতাও কৃষি-সেচভিত্তিক । অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের সর্ধপ্রধান বৃহত্তম 
স্তরটি সর্বাধিক অবহেলিত উপেক্ষিত এবং তাদের কোনো সামজিক পদমর্যাদা 
নেই, কিন্তু চীনাসমাজে এই বৃহত্ধম জনন্তরের যথেষ্ট পদমর্যাদা আছে এবং 
সর্বোচ্চ স্তরের বুদ্ধিজীবীদেরতপরেই তাদের স্থান। এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্ব- 
পূর্ণ এবং এই পার্থক্যের জন্য চীন ও ভারতের রাজনৈতিক-সামাঁজিক 
ইতিহাসের পরবর্তী-ক্রমবিকাশের মৌল পার্থক্য ঘটেছে । সেকথা পরে উল্লেখ 
করব। 

বণিকজনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে বল যায়, চীন ও ভারতীয় সমাজের বিকাশের 
পার্থক্য ঘটেনি । বাঙালী সমাজের ক্ষেত্রেও একথা সত্য । চীনাসমাজে যেমন, 
ভারতীয় সমাজেও তেমনি, প্রাচীন যুগের পরে, বিজ্ঞান ও টেকনোলজির 
অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে প্রধানত একটি কারণে, এবং সেই কারণটি হল বপিক- 
জনের প্রতি সামাজিক অবহেল।। বণিকজনের কোনে মধাদ! আমাদের 
সমাজে নেই। প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হলেও বণিকর। বণিক বা বৈশ্য এবং 
ব্রাহ্মণের ব্রাক্মণ, ্ষত্রিয়র। ক্ষত্রিয় । ব্রান্মণরা দরিত্র হলেও বৈশ্য ও শূদ্রদের 
সেবার অধিকারী, গুরুগিরির অধিকারী । তাই বৈশ্য বপিকরা সামাজিক 
ক্রমোন্নতির ব্যাপারে উদাসীন । সমগ্র ভারতের কথা জানি না, কিন্তু বাংল। 
দেশের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে অনুসন্ধান করে দেখেছি যে আমাদের দেশের 
বৈশ্যকুলোদ্ভব বণিকজনেরা উচ্চস্তরের ( উচ্চবর্ণের ) ত্রান্মণ-ক্ষত্রিয়দের 50516 
9111510£" বা জীবনযাত্রা অনুকরণ করেছেন, তাদের মতো বড়-বড় প্রাসাদ- 


১৮৪ বাংলার নবজাগৃতি 


তুল্য অদ্রাপিকা, ঠাকুববাড়ি, দেবদেবীর মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন? 
সামাঞ্জিক উচ্চমধাদালাভের ব্যর্থতাকে এইভাবে তার। পূরণ করেছেন মানসিক 
ক্ষেত্রে । বাংল।র বণিকপ্রধান গ্রামে-গ্রামে এই দৃশ্য দেখলে বিস্মিত হতে হয় 1%* 
মনেহয় যেন একটি +81011880198108] 51০-এ উপস্থিত হয়েছি । বাংলায় 
তথা ভারতে বণিকজনেরা উৎপাদনরীতির উন্নয়নের জন্য অথবা বাণিজ্যের 
প্রসারের জন্য বিজ্ঞান-টেকনোলজির অনুশীলনে কোনে! উৎসাহ দেননি। 
ক্রমে তার] নিজেরা উচ্চবর্ণের মতো সা'মস্ততস্ত্রেরইে পোষকতা করেছেন, 
নিজের। জমিদার-জোতরার হয়েছেন এবং জীবনযাত্রার দিক থেকেও মধ্য- 
যুগের সামস্ততান্ত্রিক ধার অঙ্ষুপ্ন রেখেছেন । বাংলা দেশে বা ভারতে সেইজন্য 
পাশ্চাত্য নবজাগৃতির কোনো লক্ষণ দেখ! দেয়নি, দিতে পারে না। যা 
ঘটেছে সেটাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 5৪০০16818000” বা সংস্কৃতি- 

ংঘাতজনিত আদর্শের আদানপ্রদান ও মিশ্রণ বল] যায় । এবং এই সংস্কৃতিক 
আদানগ্রদান ও মিশ্রণও সমাজের অতিসংকীর্ণ উচ্চস্তরে উচ্চবর্ণের মধ্যে 
সীমাবছ | 


যুগ-যুগ ধরে সমাজগড়নের এই জন্মগত জাতিবর্ণভেদের স্তরবিদ্যাস অনড় 
থাকার জন্য প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন বর্ণের জীবন্ধারা এক অতিবিচিত্র রূপ 
ধারণ করেছে আমাদের দেশে । প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে শোষক-শোধিতের 
শ্রেণীভেদ দেখ। দিয়েছে এবং উচ্চনিচবর্ণের মধ্যেও এই শ্রেণীভেদ প্রকট 
হয়েছে । যেমন হরিজনদের বিভিন্ন কুলগত জাতির মধ্যে শ্রেণীরূপায়ণ হয়েছে, 
ধনিক চমনকার দরিদ্র চর্মকারদের অর্থনৈতিক স্বার্থে এবং জাতের দোহাই 
দিয়ে শোষণ করছে, তেমনি ব্রান্ষণ জমিদার নিম্ববর্ণের দরিদ্র কৃষকদের উপর 
ভ্রেণীগত ও বর্ণগতভাবে দ্বিমুখী স্াড়াশীর মতে! অত্যাচার ও শোষণ 
চালিয়েছে । জাতি (০৪95) ও শ্রেণী (০1835) বিচিত্রভাবে সমাজগড়নের স্তরে- 
স্তরে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। ত।র ফলে সমাজের স্তরবিদ্তাস আরও জটিল 
হয়েছে এবং সামাজিক বাস্তব রূপও (9০9০18] 7€81119) অনেকবেশি অস্প্ট 
হয়েছে । জাতিবিরোধ ও শ্রেণীবিরোধ বাস্তবতার স্তরে এমনভাবে মিলেমিশে 
আছে যে কোন্ট। কি তা স্প বোব। যায় না । বর্তমানে তাই ধনতন্ত্র ও 
টেকনোলজির যথেষ্ট উন্নতি সত্বেও আমাদের দেশে অধিকাংশ শ্রেণীবিরোধ 


* এববয়ে পশ্চিষবন্ষের অনেক বশিকপ্রধান গ্রামের বিবরণসহ সবিষ্তারে আমি 
আলোচনা করেছি। “পশ্চিমের সংস্কৃতি নতৃন পরিবধিত 1ন্বতীয় সংস্করণের প্রথম 
(১৯৭৬), দ্বিতীক্ব (১৯৭৮) এবং তৃতীয় খণ্ড ( ১৯৭৯)-এ দ্রষ্টব্য। 


“বাংলার নবজা গৃতি” একটি অতিকথা ৯৮৫. 


জাতিবর্ণবিরোধ বলে মনে হয় এবং বাইরের প্রতীতি যে বাস্তব সত্য নয় তা 
অনেক ক্ষেত্রেই আমর! বুঝি না। এইভাবে সমাজের গ্রতোকটি স্তর একটা 
স্বয়ংক্রিয় স্থিতি ও গতি লাভ করেছে (6 16181196 201010010 10 
₹/1)101) 016 0106186--030061161) যা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না 
এবং আমাদের যান্ত্রিক মার্কসীয় তত্বজ্ঞানও এই স্তরগুলির বাস্তব বর্ম ভেদ 
করতে পারে না। আজকের ধনতান্ত্রিক ও টেকনোলজিকাল অগ্রগতির 
দিনেও তই আমাদের সমাজের শাখা-গ্রশাখার সম্ত্বে সামন্ততস্ত্রের উপাদান- 
গুলি লতার মতো জড়িয়ে আছে দেখা যায়, বিশেষ করে চিস্তাভাবনার 
ক্ষেত্রে । 

আমাদের দেশের বৃহত্তম জনশ্রেণী কৃষকরা নিম্মতম বর্ণভৃত হবার 
ফলে যে রাজনৈতিক ট্র্যাজিডি ঘটেছে তা আরও শোচনীয় । চীনে কৃষি- 
জীবার। সমাজের দ্বিতীয় স্তরতুক্ত, উচ্চতম স্তরের পরেই ত.দের স্থান, একথা 
আগে বলেছি । সেইজন্য চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পাটি 
সহজেই গ্রামভিত্তিক ও কৃষকশ্রেণীনির্ভর হতে পেরেছে, যা ভারতীয় রাজ- 
নীতির কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে হয়নি। ভারতের কমিউনিস্ট 
আন্দোলন শহরভিত্তিক মধাবিত্তনির্ভর হবার জন্য আজ তার এই মন্ান্তিক 
পরিণতি হয়েছে । ভয়াবহ দগ্ষরদ্র্য ও শোষণপীড়ন সত্বেও এদেশের কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলি আজও তাই শাসকশোষকশ্রেণীর লেজুড় হয়ে নিজেদের সভা 
কোনরকমে বজায় রেখে চলেছে, এমনকি ধারা কমিউনিস্টদের মধ্যে সাচ্চা 
বিপ্লবী, প্রকৃত 'মাকৃসিস্ট-লেনিনিস্ট, বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে অনেকে 
(সকলে অবশ্যই নন) মধ্যবিত্ত বাবুপ্রধান রাজনীতিতেই মগ্ন, কেবল তত্বুকথার 
বীজগুড়ি কাটছেন, এবং গ্রাম ব৷ কৃষক তদের শহরের কফিহ্াউসের আড্ডা 
থেকে অনেক দূরে । বর্তমান বিংশশতাব্দীর সত্তরের দশকে যেমন মার্কসীয় 
তত্বের বাধাসৃত্র প্রয়োগ করে, আম।দের হতভাগা দরিদ্রদেশে কেন বিপ্লব 
(15%০1001070) হয়নি এবং হবার আশু সম্ভাবনা নেই তা ব্যাখ্যা করা যায় না, 
তেমনি উনিশ শতকের 'রেনেসাস' বা নবজাগৃতি মার্কস লিখিত “ভারতে 
ইংরেজশাসনের ফলাফল, বিষয়ে প্রবন্ধের সাহায্যে এতিহাসিক সত্য? বলে 
প্রমাণ করা যায় না। বাংল।র তথা ভারতের নব্জাগৃতি যে একটি অতিকথ 
(10510), এ-সত্য বাস্তব ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে । 


